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	অবতরণিকা

	আমরা কম বেশী সবাই জীবনমুখী সমস্যায় জর্জরিত। মানুষের অন্তহীন সুখের প্রত্যাশা পূরণে সমস্যা মোকাবেলা করতে করতে জীবনের বেশীরভাগ সময় শেষ হয়ে যায়। তখন এই দুর্লভ মানব জীবন রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করতে হলে দৈনন্দিন ধর্মচর্চা করা দরকার। আর প্রকৃত ধর্মচর্চাই পারে মানব জীবনকে সার্থক করে তুলতে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা জানি না ধর্মটা আসলে কি?

	ধর্ম হচ্ছে জীবন যাত্রার প্রণালী। পুরো জীবনটাকে সম্যক্‌রূপে পরিচালিত করাই হচ্ছে ধর্ম। নিজে বাঁচা এবং অন্যদেরকেও বাঁচতে দেয়ার সার্বিক একটি পন্থা। সকলেই সুখে বাঁচতে চায়। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে মুক্ত থাকতে চায়। কিন্তু যদি আমরা না জানি সুখ কি এবং এটাও না জানি তাকে কিভাবে পাওয়া যায়, তাহলে মিথ্যার পেছনে অবিরাম ছুটে লাভ কি? এতে বরং আমাদের দুঃখটাই বেড়ে যায়। সত্যিকার শান্তি এবং প্রকৃত সুখ তিনিই উপভোগ করতে পারেন যিনি নির্মল চিত্তে জীবন যাপন করেন। যিনি যতটা বিকার মুক্ত তিনি ততটা দুঃখ থেকে মুক্ত থাকেন, ততটা জীবন যাপনের যথার্থ উপায় কৌশল সম্পর্কে জানেন এবং ততটাই তিনি ধার্মিক, নির্মল চিত্তের ব্যবহারই হচ্ছে ধর্ম। এটাই বাঁচার উপায়। ধার্মিক শব্দের এটাই যথার্থ পরিভাষা।

	কামাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নিতে এ জগত নিত্য প্রজ্বলিত হচ্ছে। এ প্রজ্বলন অবস্থায় তোমাদের কিসের এত হাসি? এত আনন্দ? আর কতদিন মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে? আলোর সন্ধান করবে না? 

	বুদ্ধের এ উক্তিটি বড়ই সংবেগ উৎপাদক। সত্যিই তো- কি করে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পাবে? আলোর পথের উত্তরণের উপায় হলো অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহের সাধনা করা। যাঁরা প্রতিনিয়ত দান-শীল-ভাবনার অনুশীলন করছেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁরাই আলোর সন্ধানে রত আছেন। দানে রয়েছে অলোভ, শীলে রয়েছে অদ্বেষ এবং ভাবনায় রয়েছে অমোহ।

	অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্‌ঠক নিপাতে ভগবান বুদ্ধ মানব জীবনের গুরুত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন- জগতে মানব জীবন লাভ বড়ই দুর্লভ। বহু জন্মের সাধনার ফলে আমরা মানব জীবন লাভ করে থাকি। সে কারণে আমাদের সুক্ষণ অতিক্রম করা কখনো উচিত নহে। কারণ, সুক্ষণ অতিক্রমকারীরা নিরয়ে পতিত হয়ে শোক করতে থাকে।

	মানব জীবন লাভ করেও সংসারাবর্ত থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে না পারি তাহলে আমরা আর কখন মুক্ত হবো। সাধারণতঃ মানুষের অন্তর লোভ-দ্বেষ-মোহে আচ্ছন্ন থাকে। আর লোভ-দ্বেষ-মোহে আচ্ছন্ন থাকে বলেই তো মানুষ অনিত্যকে নিত্য দেখে, অশুভকে শুভ দেখে, দুঃখকে সুখ দেখে, অনাত্মকে আত্মা দেখে। এ বিপরীত দর্শন হেতু আমাদের কখনো দুঃখের অন্তসাধন হয় না। জন্মের পর থেকে মৃত্যু সময় পর্যন্ত আমরা কামনা বাসনার তৃষ্ণায় বিভোর হয়ে থাকি। আমাদের চাওয়া পাওয়ার যেন শেষ নেই। আমি ইহা লাভ করতে পারলে সুখী হতে পারব। সব পরিপূর্ণ হবে, কিন্তু বাস্তবে তা কখনো হতে দেখা যায় না। যাঁর দালানবাড়ী আছে তিনি চান আরো আধুনিক সুন্দর বাড়ি, এভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি ধন-সম্পত্তি, প্রসাদনী, অলংকার আরো কত কি? সে জন্য অভীষ্ট লাভের আশায় প্রত্যেকে হন্য হয়ে ছুটাছুটি করছে এদিক ওদিক। ভোর থেকে নিদ্রা যাওয়া অবধি এতটুকু স্বস্তি নেই। কেবল চাওয়া-পাওয়া, সুখে থাকা,  শান্তিতে থাকা। এভাবে হাঁড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে করতে একদিন অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে চলে যায় পরপারে। ইহাই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শ? যদি তাই হয় তাহলে মানব জীবনের স্বার্থকতা কোথায়?

	এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বাণীরই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে তেল কটাহ গাথার ৫২ নং শ্লোকে- ওহে সত্ত্বগণ! সমগ্র সংসারে সুখের পরিমাণ ভোরের তৃণাগ্রে শিশির বিন্দুবৎ অতীব তুচ্ছ এবং সে তুলনায় দুঃখের পরিমাণ সমুদ্রের জলরাশিবৎ অগাধ অপ্রমাণ। সুখের পরিমাণ অত্যল্প। ইহাও সত্ত্বগণের কল্পনা মাত্র। সমগ্র ত্রিলোকময় কেবল দুঃখ।

	বুদ্ধের এ কথাটি আরো দুটি সুন্দর উপমা দ্বারা বলা যেতে পারে। প্রথমটি হলোঃ-

	যেমন সন্ধ্যার সময় যখন লাল টকটকে বাতি জ্বলে তখন উই পোকাদি কীট-পতঙ্গেরা সুন্দর লালচে বাতিকে দেখে সুখকর কিছু মনে করে পরমানন্দে উড়ে উড়ে এসে আগুনে পড়তে থাকে। যেই মাত্র আগুনে পড়ে তখনই পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়। অথবা অর্ধ দগ্ধ হয়ে হাত পা পুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা বিদ্ধ হয়ে মরতে থাকে। 

	দ্বিতীয়টি হলঃ- কুকুর যখন কোন হাঁড় পেয়ে থাকে, পরমানন্দে তা চিবুতে চিবুতে ক্রমে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছে, হাঁড়ের আঘাত কুকুরের মুখ, জিহ্বা সব ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত বেড়িয়ে পড়ে। মূর্খ কুকুর রক্তের আস্বাদ পেয়ে মনে করতে থাকে তা হাঁড় থেকে বেরিয়ে পড়ছে। তখন আরো দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াতে থাকে। কামড়াতে কামড়াতে যখন ক্লান্তি এসে যায় তখন ঝিমিয়ে পড়ে। আর তখনই ধীরে ধীরে মুখের ও জিহ্বার ক্ষত-বিক্ষত জনিত ব্যথা  বেদনা প্রকট হতে থাকে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। এ দুঃখের অন্ত নেই। 

	ঠিক অনুরূপভাবে আমরা মানুষেরা আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার কন্যা, আমার স্বামী, আমার বাড়ি, আমার ধন, আমার সম্পত্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, যশ ও মান অভিমানে আকণ্ঠ নিমজ্জমান থেকে নিত্য জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাচ্ছি কামগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে ও মোহাগ্নিতে।

	জন্ম-জন্মান্তরে বার বার পরিগ্রহণের ফলে জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ শোক, পরিতাপ, দৌর্মনস্য, হা-হুতাশ, অপ্রিয়ের সংযোগ দুঃখ, প্রিয়ের বিচ্ছেদ, আশার অপূরণসহ যত দুঃখ ইহজীবনে শারীরিক ও মানসিক সর্বোপরি বুদ্ধের এই ধর্ম দর্শনটা যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাই সবকিছুই অনিত্য। এই সংসারে বেঁচে থেকে সবকিছু যদি নিজের মনে করি তাহলে মুক্তির চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। আসলে আমরা কেউ সুখী নই, ভালো থাকার অভিনয় করছি মাত্র। ভোগ বিলাসিতা চাওয়া-পাওয়ার মধ্য দিয়ে চলছে এই জীবন। স্বার্থের কারণে মোহান্ধ মানুষ বুঝতে পারে না পাপের পরিণাম কি?

	আমরা যদি একটু চিন্তা করি, গৌতম বুদ্ধের শাসনের পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে আড়াই হাজার বছরেরও কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হতে চললো। বলা যায় দুঃসহ এক ক্রান্তিকাল এই মুহূর্তে আমরা অতিবাহিত করছি যেখানে ধর্মের আবরণ মেখে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, কুসংষ্কার, মিথ্যাদৃষ্টি আর প্রকৃত মৈত্রীচর্চা না করে অসত্যের বাতাবরণে জীবন যাপন করছি বিভিন্ন অপকর্মের মধ্য দিয়ে। বুদ্ধের বিমুক্তির ধর্ম বুঝে শুনে যুক্তি উপমায় শিক্ষা দীক্ষার বদৌলতে আমার আমিত্বে পরিপূর্ণ এই মানব সমাজ। আমাদের অকুশল কর্মের বিপাক আর অজ্ঞানতা এই দুয়ের কারণে জন্ম-মৃত্যু রোধ করার জন্য লেশমাত্র চিন্তা করিনি কখনো। আমরা যদি চাইতাম তাহলে জন্মান্তর বৃদ্ধি না করে কুশল কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে মুক্তির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছতে সেটাও পারতাম। কিন্তু তা না করে আমরা জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহণ করেছি অন্তহীন সুখের আশায়। গৌতম বুদ্ধের শাসনে আমরা পরিপূর্ণ মানুষ হয়েছি বটে যতদিন আমাদের মাঝ থেকে অজ্ঞানতা বিদূরিত না হবে ততদিন মুক্তির আশা করা জ্ঞানহীন মানুষের মতন। আর যদি কুশল কর্মের মধ্য দিয়ে শীল পালন করে জীবন যাপন করি তাহলে এই মানবজীবন সার্থক। আমরা কিন্তু তা না করে পারতপক্ষে কর্ম আর কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে সবকিছুতেই তড়িৎ ফল পেতে চাই। আর সেই তড়িৎ ফল পেতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকমের দুঃখের সৃষ্টি হয়। আর সেই দুঃখটাই হচ্ছে নির্বাণ লাভের প্রধান অন্তরায়।

	তথাগত বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের প্রাক্কালে সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে যখন ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র দেশনা করছিলেন তখন তিনি প্রথমেই বলেছিলেন প্রব্রজিতদের দুটি পথে যাওয়া উচিত নয়। সেই দু’টি পথ কি কি?

	প্রথমত হীন, গ্রাম্য ও সাধারণ সেবিত অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুতে অনুরক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয়ত অনার্য অনর্থযুক্ত আত্মক্লেশ জনিত দুঃখবরণ। এই দুই অন্ত ত্যাগ করে মধ্যম পথ অধিগত কর। যাহা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং যাহা মানুষকে সম্বোধি বা নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়।

	“বুদ্ধের সমকালীন ভিক্ষুরা” বইটি পড়লে পাঠকবৃন্দ একটি বিষয় সহজেই অনুমেয় করতে পারবেন যে, অতীত জন্মের পুণ্য পারমী এবং অধিষ্ঠান কত গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনিও একজন শ্রাবক বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ বা ধুতাঙ্গশ্রেষ্ঠ হতে চান। আমরা যদি পারমী পূরণে পুণ্যকর্ম করতে সচেষ্ট না হই তাহা হইলে কোনদিনও মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। 

	এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের সময়কালীন কয়েকজন শ্রাবকসংঘের অতীত জীবনের কাহিনী সমূহ অতীব সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কিভাবে তারা অতীত জন্মে কুশল কর্ম সম্পাদন করেছেন, কিভাবে গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ এবং অরহত্ত্ব মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 

	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ পন্ডিত, বহু গ্রন্থপ্রণেতা মদীয় গুরুদেব পরমপূজ্য ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মহোদয় বর্তমানে ফ্রান্সে অবস্থান করেও শত ব্যস্ততার মাঝে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে এই বইয়ের গ্রহণ যোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্য পরমপূজ্য গুরুভান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতার সহিত বন্দনা নিবেদন করছি।

	এই গ্রন্থটি পান্ডুলিপি করার জন্য আমাকে কম্পিউটার (ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ) দান করেছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী সদ্ধর্মের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল উপাসক প্রবীর বড়ুয়া ও তৎপত্নী উপাসিকা শিল্পী বড়ুয়া এবং উপাসক ছোটন বড়ুয়া। তাদের এই দানের ফলে আমি কম্পোজ জনিত জটিল কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। তজ্জন্য আমি উনাদেরকে কৃতজ্ঞতা ও অশেষ মৈত্রীময় শুভাশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর আমার এই পান্ডুলিপি তৈরীর কর্ম চলাকালে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা, সৎপরামর্শ, সাহায্য সহায়তা করেছেন বিশেষ করে চতুর্প্রত্যয় দাতাগণ (বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট বিহার অব নিউইয়র্ক-এর সকল দায়ক/দায়িকা, উপাসক/উপাসিকা), তাদের সকলকে আমার গ্রন্থ লিখন জনিত সমস্ত পুণ্যরাশি তাদের অনন্ত জীবন দুঃখের অবসানের তরে নির্বাণ সাক্ষাৎ কামনায় দান করছি। 

	জীবনমুখী সমস্যার জর্জরিত শত বাঁধা-বিপত্তির মধ্যেও প্রুফ সংশোধন থেকে শুরু করে ছাপানো পর্যন্ত এই কঠিন কার্য সম্পাদন করেছেন আমার অত্যন্ত কল্যাণকামী সদ্ধর্মের সেবিকা, উপাসিকা ইলা মুৎসুদ্দি। তার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। সাংসারিক ঝুট ঝামেলার মাঝেও বইটি শব্দ বিন্যাস, সংশোধন ও সংযোজন করে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করলেন। এই গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যাপারে প্রেসের যাবতীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন আমার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পশ্চিম গহিরা শান্তিময় বিহারের উপাধ্যক্ষ ভদন্ত লোকাবংশ ভিক্ষু। অন্তিমে নির্বাণ লাভার্থে আমি তাদের প্রতি পুণ্যদান করছি।

	‘সদ্ধর্ম দান সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ’- মহাকারুণিক বুদ্ধের এই সর্বোত্তম বাণীর প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হয়ে চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত সাতবাড়িয়া বেপারীপাড়া-এর গ্রামজাত সুসন্তান (বর্তমানে নিউইয়র্ক প্রবাসী) উপাসক পুলক কুমার বড়ুয়া ও তদীয় পত্নী উপাসিকা শিমলা বড়ুয়া, কন্যাদ্বয় প্রত্যুষি বড়ুয়া (পৌষি) ও শ্রেয়সী বড়ুয়া (শ্রেয়া) অত্র গ্রন্থ ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে বুদ্ধপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আমি তাদের সকলের ভবিষ্যৎ বুদ্ধজ্ঞান সমৃদ্ধ উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, নিরাপদ, সুন্দর জীবন ও পরম শান্তি নির্বাণ প্রত্যাশা করছি। তাদের সবার সুখ-শান্তি বয়ে আসুক, এই অনন্ত পুণ্য কর্মের ফলে।

	পরিশেষে বলতে চাই, বিভিন্ন বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সংযোজনসহ ব্যক্তিগত মতামত এই গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত না হওয়ার জন্য চেষ্টার কোন কমতি ছিল না। তারপরও ভুল পরিলক্ষিত হতে পারে। পাঠকবৃন্দ ভুলগুলো বর্জন করে নির্যাসটুকু গ্রহণের আহ্বান জানাই। সকলেই প্রজ্ঞা লাভ করুক। - ভদন্ত মুদিতারত্ন ভিক্ষু



	




	গ্রন্থ প্রসঙ্গ

	আয়ুষ্মান ভিক্ষু মুদিতারত্ন একজন সৃজনশীল মেধার অধিকারী ভিক্ষু। এ পর্যায়ের মেধাবীরা কখনো নিত্য নতুন বিষয়ের জন্ম দেয়; আবার কখনো পুরাতন বিষয়কে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে থাকে। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ “বুদ্ধের সমকালীন ভিক্ষুরা” ঠিক তেমনই একটি গ্রন্থ যা পুরাতনকে নতুনের আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাঁর এই উপস্থাপনায় মূল উৎস থেরগাথা নামে একটি পিটকীয় গ্রন্থ। উদীয়মান এই তরুণ ভিক্ষুর এমন সৃষ্টি উত্তরোত্তর শ্রী-সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠুক, এই প্রত্যাশা করি।

	প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র মহান ত্রিপিটকের সুত্তপিটক ভূক্ত খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত ১৭টি গ্রন্থের মধ্যে থেরগাথা গ্রন্থটি অন্যতম। এখানে বুদ্ধ সমকালীন ৮০ জন বিশিষ্ট ভিক্ষুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ তাঁদের স্ব স্ব সাফল্যের অনুভূতি তুলে ধরা হয়েছে। আয়ুষ্মান মুদিতারত্ন ভিক্ষু সেই থেরোগণ হতে বাছাইকৃত মাত্র ২১ জন ভিক্ষুর বিষয়ে থেরগাথা ও জাতক গ্রন্থ সহ আরো অন্যান্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রায় দু’শ পৃষ্ঠার মতো একটি পুস্তক আমাদেরকে উপহার দিতে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর এই উপহার পাঠকের কতটুকু হৃদয়গ্রাহী, কৌতুহল উদ্দীপক বা অভিনব হয়েছে তা এই মুহূর্তে মন্তব্য করতে আমি অক্ষম। কারণ আমার বর্তমান অবস্থান ফ্রান্সের এমন একটি স্থানে, যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ এখনও পর্যাপ্ত নহে। অল্প সময়ের মধ্যে সেই সুযোগ লাভের সম্ভাবনা থাকলেও গ্রন্থকারের প্রকাশনাকাল দোরগোড়ায়। তাই সময় স্বল্পতার সংকট নিরসনে শুধুমাত্র ফোনে এই গ্রন্থ বিষয়ক সামান্য আলোচনাকে ভিত্তি করেই আজ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই এর ভোর পাঁচটায় গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু লেখা শুরু করেছি।

	বুদ্ধের প্রথম অরহত শিষ্য ভদন্ত অনন্য কৌন্ডন্য

	এই অরহত ভদন্ত কৌন্ডন্য সম্পর্কে নানা কৌতুহলী মন্তব্য আছে। যেমন, তিনি ছিলেন সদ্যজাত শিশু রাজকুমার সিদ্ধার্থের ভাগ্যগণক আট ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্বকনিষ্ট গণকাচার্য। তিনি দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই শিশু কখনও রাজ্য শাসন করিবেন না, তিনি অবশ্যই ধর্মশাসক সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ হইবেন।

	অরহত ভদন্ত অনন্য কৌন্ডন্য সম্পর্কে অপর অভিমত হলো- তিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থের শৈশব শিক্ষাগুরু ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাজকুমার সিদ্ধার্থ যৌবনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁর সন্ন্যাস জীবনে কঠোর কৃচ্ছসাধনকালে কৌন্ডন্য, বপ্প, ভদ্রিয়, অশ্বজিত, মহানাম নামের যেই পাঁচজন তাঁর অনুচর ছিলেন, সেই পাঁচজনের একজন ছিলেন কৌন্ডন্য। আর সেই কৌন্ডন্য ছিলেন সদ্যজাত শিশু রাজকুমার সিদ্ধার্থকে ভাবি বুদ্ধজ্ঞানে দেখতে আসা মহাঋষি কালদেবলের ভাগিনেয়। এই মুণি কালদেবলের উপদেশেই কৌন্ডন্য সিদ্ধার্থের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাকে গোপনে অনুসরণ করেছিলেন, কবে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবেন, আর তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন।

	এতসব কথার শেষ কথা হলো, রাজ সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ মগধের গয়ার উরুবেলা বনে পরম সম্বোধি বুদ্ধজ্ঞান লাভের পর আয়ত্বকৃত জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে যখন তাঁর কৃচ্ছসাধন কালের পাঁচ সঙ্গীর সন্ধানে বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে নিজ ধ্যান অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন তখন সেই পাঁচজনের মধ্যে কৌন্ডন্য নামের সঙ্গীটিই সর্বপ্রথম বুদ্ধ ভাষিত জ্ঞান-অভিজ্ঞার সারত্ব অধিগমে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই বুদ্ধ তথাগত তাঁকে অনন্য কৌন্ডন্য বলে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন।

	এভাবে অনুক্রমে ২১ জন বুদ্ধ প্রশংসিত ভিক্ষুর চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে। আশা করি, গ্রন্থটি আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক বাস্তবতাবাদী মননশীলতার উপযোগী হয়েই পরিবেশিত হবে।

	এককালে দেহ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য অসংখ্য উপমা অলংকারের মাধ্যমে কবিতা, গান, উপন্যাস, রূপকথার গল্প রচিত হয়ে মানুষের মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করতো। পরবর্তীকালে সেই রূপক সাহিত্যকে বিদায় দেয়া হলো এভাবে-

	“কবিতা তোমায় দিলাম আমি ছুটি;

	ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়

	পূর্ণিমার চাঁদ যেন চোখ ঝলসানো রুটি।”

	তাই আমি ্লেহভাজন মুদিতারত্নকে পরামর্শ দিলাম অলৌকিক বিষয়গুলো বর্জন করতে। কারণ আড়াই হাজার বছর আগেকার বুদ্ধ সমকালীন মানব মনটি ছিল অলৌকিকতা প্রিয় কল্প কাহিনীর উপযোগী। তেমন যুগেই মহাবিপ্লবী বুদ্ধ ভিক্ষুদের উপদেশ দিলেন এ সকল পরিহার করতে। তিনি বললেন, এ সকল তন্ত্র-মন্ত্র-ঋদ্ধি বিষয় অবাস্তব এবং নিছক আবেগ ও বিশ্বাস প্রসূত। এসবের চর্চা যতই বাড়বে, ততই মোহগ্রস্ততা বৃদ্ধি পাবে। আর তাতে করে মানুষ বাস্তব জীবনের “চারি আর্যসত্য জ্ঞানের” প্রতি বিমূখ হয়ে পড়বে।

	অভাবনীয় সংবেদনশীল চিত্তশক্তি সম্পন্ন বুদ্ধের অনন্ত দূরদৃষ্টি জাত এই উপদেশ অনুধাবনে অক্ষম ভিক্ষুরা পরবর্তীকালে মহান বুদ্ধের সেই উপদেশকে কেবল বিপরীতভাবে গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, ভিক্ষুসংঘের অনেক মেধাবী সদস্যরাও মহাকবি অশ্বঘোষের মতো অলৌকিক বাক্য অলংকারের ধুম্রজাল সৃষ্টিতে নিজেকে সমর্পিত করলেন। কারণ ভোগবিলাসী রাজা-মহারাজাদের অনুগ্রহ প্রার্থী তখনকার ভিক্ষুরা কোমর বেঁধে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল পরিনির্বাপিত বুদ্ধকে নির্বাণে হারিয়ে যেতে না দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অজর অমর বিশ্বনিয়ন্তা মহাব্রহ্মার উপরে স্থাপন করতে। সেই করতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের- “সম্ভবামি যুগে যুগে এই সূত্র ধরে বুদ্ধকে সুখমাবতি দেবলোকে বিশ্ব নিয়ন্তা অবলোকিতেশ্বর”-এর আসনে বসালেন। সেই অবলোকিতেশ্বর কোরানের আল্লাহর ন্যায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রক হতে তাঁর অসংখ্য হাতে ধারণ করলেন মানুষের জীবন-জীবিকার নানা প্রতীকী উপকরণসমূহ। সিঙ্গাপুরের এক চাইনিজ মন্দিরে ১৫ দিন অবস্থানের সুযোগে আমি দেখলাম শাক্যমুনি বুদ্ধ বর্তমানে স্বর্গের সুখমাবতী দেবলোকে কেমন বিকট দেবদেহ ধারণ করে অবলোকিতেশ্বর নামে অবস্থান করছেন। আর সেই ঈশ্বরই নাকি ভবিষ্যত আর্যমিত্র বুদ্ধরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ধরাধামে আবির্ভূত হবেন।

	মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের এই সংস্কৃতির প্রবক্তা হতে ইদানিং নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের মোড়ল পরিবারের এক তান্ত্রিক ব্যক্তি। পূর্বে গৃহী অবস্থায় তিনি এই তান্ত্রিক দর্শন চর্চায় বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে বর্তমানে গায়ে কাষায় বসন জড়িয়েছেন ভিক্ষু নামে পরিচয় দিতে। এ যেন ক্ষুধার্ত গাধা বুদ্ধক্ষেত্রের শস্য খেতে সিংহ চর্মধারণ। অতিশয় বাক্যবাগীশ এই ব্যক্তিটি বিদেশী মুদ্রায় স্ফীত বর্তমানের কিছু বড়ুয়াদের দেহে এখন জোঁকের মতো চেপে বসেছেন নানাহ কাল্পনিক শক্তির বাক্যজালকে ধুম্রজালে পরিণত করে। সর্বনাশ করতে বসেছেন, মহান বুদ্ধের চারি আর্যসত্য জ্ঞান রাজ্যটির। 

	আশা করি আয়ুস্মান মুদিতারত্ন বুদ্ধ শাসনের এ মহাক্ষতি হতে তার লেখনিতে বিরত রাখবে তৎবর্ণিত বুদ্ধ যুগের সেই একুশ জন মহান ভিক্ষু জীবনের, শিক্ষনীয় অনুকরণযোগ্য চিত্রই অংকিত করবেন; যাতে করে পাঠক অনুভব করবেন, তারই মতো রক্ত মাংসের এক মানুষ। বুদ্ধের মতো এক মহান শিক্ষক এক মহান কল্যাণমিত্রের সংস্পর্শে আপন অদম্য উদ্যম প্রচেষ্টায় কিভাবে নিজের মনোরাজ্যের লৌহ দরজা খুলতে সক্ষম হলেন তারা। কিভাবে সক্ষম হলেন আপন মনোরাজ্যে পর্বত প্রমাণ পুঞ্জিভূত হয়ে থাকা পঁচা, ঘৃণ্য লোভ-দ্বেষ-মোহের দ্বারা সৃষ্ট আবর্জনার রাশি ধুঁয়ে মুছে নিশ্ছিন্ন করে দিতে। অলোভ-অদ্বেষ-অমোহকে ধাপে ধাপে বিন্দু বিন্দু অবিরাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেমন অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায়, তার প্রমাণ থেকে এই জীবনিগ্রন্থ এমন উপস্থাপনার মাধ্যমেই সার্থক সফল তার এই চরিত্র গ্রন্থ। অন্যথায় ইহা হবে গতানুগতিক নকল মাত্র। কারণ, ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় এ জাতীয় জীবন রচনা আরো অনেকে প্রকাশ করেছেন। “ভবতু সব্ব মঙ্গলম” মুদিতারত্নের এই প্রয়াসে সবার মঙ্গল হোক! সবার কল্যাণ হোক!

	২৫৬০ বুদ্ধবর্ষের পবিত্র বর্ষাব্রত                   ভিক্ষু প্রজ্ঞাবংশ

	৫ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ                           প্রতিষ্ঠাতা, বুদ্ধগয়া প্রজ্ঞাবিহার ধ্যান কেন্দ্র, ফ্রান্স   

	



	


বুদ্ধের প্রথম অরহত শিষ্য-ভদন্ত অনন্য কৌন্ডন্য

	ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকদের মধ্যে আয়ুষ্মান আনন্দ, আয়ুষ্মান সারিপুত্র, আয়ুষ্মান মৌদ্গল্যায়ন যেরূপ জনসমাজে জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন এঁদের অপেক্ষা জ্ঞানী কৌন্ডিন্য তেমন বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তার অদ্বিতীয় স্থান উপেক্ষা করা বা ভুলানো সম্ভব নয়। জ্ঞানী কৌন্ডিন্য ভগবান বুদ্ধের প্রথম ছিলেন। যিনি সর্বপ্রথম বুদ্ধের মধ্যমমার্গ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনিই স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের দীক্ষিত প্রথম ভিক্ষু।

	কৌন্ডিন্য কপিলবস্তুর সমীপে দ্রোণবস্তু নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তার পিতা মহাসার   ব্রাহ্মণ মহাধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। নামকরণ সময়ে গোত্রের নামের সাথে কৌন্ডিন্য রাখা হয়। 

	তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থানুসারে তিনি ত্রিবেদ অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। এর সাথে সাথে সামুদ্রিক বিদ্যায়ও যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন। বিশেষতঃ মুখ-সামুদ্রিক শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন এবং সর্বত্র তাহাকে এ বিষয়ে মান্য করাও হইতো।

	যখন কপিলবস্তু নগরের রাজা শুদ্ধোধন ও রাণী মহামায়াদেবী পুত্র লাভ করিয়াছেন তখন রাজা নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ জ্ঞাত হইতে রাজ্যখ্যাত আটজন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়াছেন। তাদের মধ্যে কৌন্ডিন্য ছিল যুবক এবং সবচেয়ে কনিষ্ঠ। অপর সাতজন যথাক্রমে- রাম, ধ্বজ, লক্ষন, জ্যোতিকান্ত, যজ্ঞ, সুবোধ ও সুনাম। এই সাত ব্রাহ্মণ পন্ডিত সিদ্ধার্থের দু’ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তারা সকলে দু’টি অঙ্গুলীয় উত্তোলন করে বলেন- ‘যদি কুমার গৃহে অবস্থান করেন তাহলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে সমগ্র শাসক হয়ে এই ভূলোক শাসন করবেন। অথবা যদি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হয় তাহলে ত্রিলোকপূজ্য মহাকারুণিক জগত শাস্তা হবেন।’

	যুবক কৌন্ডিন্য শুধুমাত্র একটি অঙ্গুলী উত্তোলন করে দৃঢ়তায় কুমারের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন- ‘বালকের গৃহে অবস্থান করার কোন প্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে না। তার অঙ্গলক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে ইনি নিশ্চিত বুদ্ধ হইবেন। তাহাকে এই পদ থেকে কোন কিছুতেই রুদ্ধ করা সম্ভব নয়।’

	বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও যুবক কৌন্ডিন্যর কথা উপস্থিত সকলকে মানতে বাধ্য হইলো কারণ সামুদ্রিকশাস্ত্র বিষয়ে তাহার দূরদর্শিতা এবং জ্ঞানই সর্বাদিক। একে উপেক্ষা করিবার কারোর অবকাশ নেই।

	সিদ্ধার্থ কুমারের বুদ্ধ হওয়া নিয়ে কৌন্ডিন্যের বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না। তদ্ধেতু তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া পূর্ব থেকে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাবীবুদ্ধের শরণ গ্রহণের জন্য পরিব্রাজক জীবন অবলম্বন করিয়াছেন। অতঃপর নানা স্থান বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে কপিলবস্তু হইতে উরুবেলায় উপনীত হন। সেখানকার রমনীয় নৈসর্গিক লীলা নিকেতন তাহাকে অতীব আকর্ষন করিল। এরূপ মনোরম ও অনুকূল স্থান ইতিপূর্বে দৃষ্ট হয়নি। তদ্ধেতু পরিব্রাজক কৌন্ডিন্য এই স্থানকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধার্থ কুমারের অভিনিষ্ক্রমণ অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

	যেই দিন সিদ্ধার্থ গৌতম সর্ব-বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন সেই দিনই কৌন্ডিন্যের ভবিষ্যদ্বাণী অর্ধেক পূর্ণতা পায়। কুমারের গৃহত্যাগ বার্তা শুনিয়া কৌন্ডিন্য সেই সাত ব্রাহ্মণের পুত্রদের নিকট গমন করিয়াছেন। এর অনেক দিন পূর্বে সেই পন্ডিত ব্রাহ্মণগণ সবাই কালগত হন। অতঃপর কৌন্ডিন্য তাদের পুত্রদের নিবেদন করিয়াছেন- ‘সিদ্ধার্থ কুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহে জগতপূজ্য ত্রিলোকশাস্তা বুদ্ধ হইবেন। যদি আজ তোমাদের পিতাগণ জীবিত থাকিতেন তাহলে নিশ্চয় তাহার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইতেন। যদি তোমরা ইচ্ছুক হও তাহলে সত্ত্বর এসো! মহাপুরুষের সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি। 

	এদের মধ্যে সকলে কৌন্ডিন্যের কথায় সম্মতি প্রকাশ করেননি। তিনজনই এতে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট চারজনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কৌন্ডিন্য ছিলেন এদের পথ সহায়ক। এই পাঁচজনই পরবর্তীতে ‘পঞ্চবর্গীয়’ বলে জনসমাজে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। 

	যত্রতত্র ভ্রমণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বও উরুবেলার রমনীয় ভূমিখন্ডে তপস্যা সাধনার উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া তথায় ধ্যান সাধনা করিতে লাগিলেন। কৌন্ডিন্যসহ পঞ্চ পরিব্রাজকও তাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে উপনীত হন। ‘ইনি বুদ্ধ হইবেন, ইনি বুদ্ধ হইবেন’ এরূপ ভাবিতে ভাবিতে ছয় বছর কাল এই পঞ্চবর্গীয় পরিব্রাজকগণ বোধিসত্ত্বের সেবা-শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। সাধনা করিতে করিতে সিদ্ধার্থ গৌতম ক্রমশঃ আহারের মাত্রা কমিয়ে পরবর্তীতে একেবারে আহারও ছাড়িয়া দেন। অনাহারের দরুণ ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়েন। পূর্বের সেই কনকবর্ণ দেহ কালো ও কৃশে পরিণত হইলো। বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণও শরীর থেকে অন্তর্হিত হইলো। এরপর শ্বাসরুদ্ধ ধ্যান অভ্যাস করিতে গেলে আরো একেবারে পীড়িত হইয়া পড়েন। উঠতে গেলে দেহ মাটিতে ঢলে পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীনও হইয়া পড়েন। অতঃপর চিন্তা করিতে লাগিলেন- ‘এই দুষ্কর তপস্যা সম্বোধি লাভ উপযুক্ত মার্গ নয়। ইহা নিশ্চয়   ভ্রান্ত।’ অতঃপর ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে আহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পর তাহার দেহের বর্ণ পূর্বের ন্যায় শ্রীসৌন্দর্য পুনঃ ফিরিয়া পাইল। 

	যেই উদ্দেশ্যে পঞ্চবর্গীয় পরিব্রাজকগণ তাহার সেবা-সৎকারাদি সম্পাদন করিয়াছিল, এখন তাহারা আর তাহার প্রতি ভরসা রাখিতে পারিল না। তাহারা ভাবিতে লাগিল তাহাদের সমস্ত কৃত্য শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। ছয় বছর পর্যন্ত যে দুষ্কর তপস্যা করেও ইনি বুদ্ধ হইতে পারেননি, আর এখন তা কি করিয়া সম্ভব? এখন সেই ভোগ-বিলাসে রমিত হইয়াছে। তপস্যা মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এরূপ বলিয়া সকলে সিদ্ধার্থ গৌতমকে ত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্বক ঋষিপতন  চলিয়া যান। 

	যিনি একটি অঙ্গুলী উত্তোলন করিয়া দৃঢ়তায় সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা সুনিশ্চিত বাণী করিয়াছিলেন। সেই সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ কৌন্ডিন্যও বোধিসত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এতে প্রতীতি হয় যে তিনি স্বয়ং তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বিন্দুপ্রাণও বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারেননি। যদি এখনো তাহার স্বীয় মতের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে পারিতো তাহলে সিদ্ধার্থকে কখনো ত্যাগ করিতে পারিতো না। 

	ঋষিপতন গিয়ে কৌন্ডিন্যসহ অন্যরা সবাই (পঞ্চবর্গীয়গণ) নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর বার্তালাপ করিতে লাগিল- ‘ছয় বছর কঠোর তপস্যা ব্যর্থে পর্যবসিত হইলো, তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা আমাদের মহাভুল হইয়াছে। তাহার সংসর্গ আমাদেরকে অনেক পশ্চাৎ করিয়াছে।’

	সম্বোধি প্রাপ্তির পর অনন্তর ভগবান বুদ্ধের অন্তরে সেই সন্ন্যাস জীবনের প্রথম সেবাদানকারী সেই পঞ্চবর্গীয়দের কথা মনে পড়িল। প্রথম ধর্মোপদেশের উপযুক্ত শ্রোতা তাহাদের ছাড়া অন্য কাউকে তাহার দৃষ্টিগোচর হইলো না। তাহাদেরকে প্রথমোপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে ভগবান ঋষিপতনে উপনীত হইলেন। 

	ভগবানকে দূর থেকে আসিতে দেখিয়া পঞ্চবর্গীয়গণ পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল- ‘বন্ধু সেই সাধনা ভ্রষ্ট শ্রমণ গৌতম আমাদের দিকে আসিতেছে। তাহাকে আমরা পূর্বের ন্যায় আর অভিবাদন করিবো না। দাঁড়িয়ে সম্মানও জ্ঞাপন করিবো না। তাহাকে কেউ আগুবাড়িয়েও নেব না। দূরে একটি আসন দাও, যদি ইচ্ছা করে তাহলে উপবেশন করিবে।’

	কিন্তু ভগবান যতই তাহাদের সমীপে আসিতে লাগিল ততই তাহাদের সঙ্কল্প থেকে তাহারা চ্যুত হইতে লাগিলেন। তাহারা সকলে স্বীয় স্বীয় সঙ্কল্পে স্থির থাকিতে পারিল না। অতঃপর পূর্বের থেকে সিদ্ধার্থ গৌতমের শ্রীসৌন্দর্যে সকলে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। পূর্বের থেকে যেন আরো আপন মনে হইতে লাগিল। সকলে যার যার ইচ্ছানুসারে ভগবানের সেবায় তৎপর হইয়া পড়িয়াছেন এবং সর্বপ্রকার স্বাগত কার্যাদি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

	অতঃপর তাহারা যখন ভগবানকে ‘আয়ুষ্মান’ শব্দে সম্বোধন করিল তখন ভগবান তাদেরকে মৈত্রী বিগলিত স্বরে সম্বোধন করিলেন- “ভিক্ষুগণ! তথাগতকে ‘বন্ধু’ বা ‘আয়ুষ্মান’ সম্বোধন করিও না। আমি পরম বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এখন তথাগত অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি।”

	পঞ্চবর্গীয়গণ ভগবানকে নিবেদন করিয়াছেন- “আয়ুষ্মান গৌতম! আপনার পূর্বের সেই কঠোর তপস্যাদি, সেই দুষ্কর সাধনা করিয়াও পরম জ্ঞান দর্শন হয়নি, সেই দুর্লভ অনুত্তর মনুষ্যধর্ম লাভ করিতে পারেননি। এখন তা কি ভাবে সম্ভব?”

	অতঃপর ভগবান প্রত্যুত্তরে বলিলেন- “হে ভিক্ষুগণ! পূর্বে কখনো এই প্রকার কথা তোমাদের প্রকাশ করিয়াছি?”

	না ভান্তে! সকলে সমস্বরে ভগবানকে “ভান্তে’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

	তা কেন করিলেন?

	অতঃপর কৌন্ডিন্যাদি পঞ্চবর্গীয় সকলে ভগবানের কথা স্বীকার করিয়াছেন।   

	এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথম যেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তা ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ নামে পালি সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হয়।

	ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- ‘ভিক্ষুগণ! দুই অন্তের একটিও প্রব্রজ্যিতগণের সেবন যোগ্য নয়। কদাপি তা সেবন করা উচিত নয়। কোন্‌ সেই দু’অন্ত? ১) যা হীন, গ্রাম্য, পৃথকজন, অজ্ঞ জনের যোগ্য, অনার্য সেবিত, অনর্থ যুক্ত কাম ভোগে লিপ্ত থাকা এবং ২) যা দুঃখময়, অনার্য সেবিত, অনর্থ যুক্ত স্বীয় শরীরকে ব্যর্থ পীড়িত করা। ভিক্ষুগণ! এই দু’অন্ত হতে দূরে অবস্থান করো। তথাগত মধ্যম মার্গের সন্ধান পাইয়াছে। এতে চক্ষু উদয় হয়, জ্ঞান উদয় হয় এবং যা শান্তির জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, সম্বোধি পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য, নির্বাণের জন্য একান্ত উপযোগী। কোন্‌ সেই মধ্যম মার্গ তথাগত আবিস্কার করেছেন?- ইহাই হইলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্‌‌ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি।  

	ভগবানের উপদেশে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ অর্থাৎ যাহারা ভগবানকে পথভ্রষ্ট বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারা অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবানের বাক্যকে সাধুবাদে অভিবাদন করিয়াছেন। এই ধর্মোপদেশ কালে ‘আয়ুষ্মান কৌন্ডিন্য’ দৃষ্টি (জ্ঞান) প্রাপ্ত হন। ‘যা উৎপন্ন হইয়াছে, যা উৎপন্ন হইতেছে এবং যা উৎপন্ন হইবে সেই সবের হেতু তাহার সমূলে বিনষ্ট হলো।’

	কৌন্ডিন্যর জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ভগবান উদাত্ত স্বরে বলিলেন- ‘কৌন্ডিন্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে, জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে।’ তৎপর থেকে কৌন্ডিন্যের নাম হয় ‘ঞাণ কৌন্ডিন্য’ বা ‘জ্ঞান কৌন্ডিন্য’।

	অতঃপর ঞাণ কৌন্ডিন্যের জ্ঞান লাভের পশ্চাতে আয়ুষ্মান বপ্প, আয়ুষ্মান ভদ্দিয়, আয়ুষ্মান মহানাম এবং আয়ুষ্মান অশ্বজিত ধর্মচক্ষু লাভ করিয়াছেন। এই ধর্মচক্ষুর অর্থ হলো যা কিছু সমুদয় ধর্ম তা নিরোধ শীল, এতে কারো অধিকার নেই। এরূপ যথাযথ রূপে জ্ঞাত হওয়া।  

	ধর্মচক্ষু প্রাপ্তির পর ঞাণ কৌন্ডিন্য ভগবানের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করিয়াছেন।

	অতঃপর ভগবান বলিলেন- “হে ভিক্ষু! আস! ধর্ম সুব্যাখ্যাত, ধর্মে আরোহন করো।  জীবন দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ রূপে ব্রহ্মচর্য পালন করো।” এই বাক্যে ঞাণ কৌন্ডিন্য উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। তৎপর অবশিষ্ট চার জনেরই এরূপ উপসম্পদা প্রাপ্ত হন।

	প্রারম্ভে বলা হইয়াছে- ঞাণ কৌন্ডিন্য ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্মজ্ঞান লাভী প্রথম ভিক্ষু শিষ্য ছিলেন। যখন ভগবান জ্ঞাত হইলেন যে কৌন্ডিন্য যথার্থরূপে আমার ধর্ম জ্ঞাত হইয়াছে তখন ভগবান উদাত্ত স্বরে বলিলেন- “ অঞ্‌ঞসো বত, ভো কোন্ডঞ্‌ঞো” অর্থাৎ “কৌন্ডিন্য তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ।” তদ্ধেতু তৎপর থেকে তাহার নাম ‘অঞ্‌ঞ কোন্ডঞ্‌ঞ বা জ্ঞান কৌন্ডিন্য’ সুপ্রসিদ্ধ হয়। 

	অতঃপর ভগবান জেতবনে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া সভার মাঝে দেশনাকালে জ্ঞান কৌন্ডিন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- “সর্বপ্রথম আমার দেশিত ধর্ম অধিগতকারী, জ্ঞান লাভী অগ্র ‘জ্ঞান কৌন্ডিন্য’।  তৎপর ভগবান ইহাও প্রকাশ করিলেন যে- দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দন্ডায়মানকারীদের মধ্যে অন্যতম ‘জ্ঞান কৌন্ডিন্য’। 

	ভগবান বুদ্ধের দেশনা প্রদান কালে জ্ঞান কৌন্ডিন্য ভিক্ষুসভায় দু’প্রধান শিষ্যের পেছনে আসন গ্রহণ করিতেন। ভিক্ষুদের মধ্যে বর্ষায় জ্যেষ্ঠ হলেও তিনি কখনো চাইতেন না যে, ভগবানের সমীপে অবস্থান করিয়া স্বয়ং নিজের এবং অন্যের অসুবিধার কারণ হোক।

	দ্রোণবস্তু গ্রামে কৌন্ডিন্যের মন্তানী নাম্নী এক বোন বাস করিত। তার পূর্ণ নামক এক পুত্র ছিল। সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন করার পর ভগবান যখন রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন তখন কৌন্ডিন্যও ছিলেন। তখন স্বীয় ভাগিনা পূর্ণকে প্রব্রজ্যা দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনিও বুদ্ধের অমৃতোপদেশে স্বীয় কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন।

	অতঃপর সেখান হইতে ভগবান বুদ্ধের সাথে আবার রাজগৃহে আগমন করিয়াছেন। জনসমাগম তাহার কাছে আনন্দের ছিল না। তা তিনি সর্বদা উপেক্ষা করিতেন। জনসমাগম থেকে দূরে একাকী নির্জন স্থানে তাহার চিত্ত রমিত হইতো। তদ্ধেতু তিনি ভগবানের অনুমতি নিয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া মন্দাকিনী নদীর তীরস্থ ছদ্দন্ত বনে বিহার করিতেন। সেখানে দ্বাদশ বর্ষাকাল বিহার করিয়াছেন। বিহার কালে অরণ্যেবাসী বনহস্তী স্বীয় শুড়ে তাহার জন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া দান করিত। এছাড়াও অন্যান্য সেবাদিও সম্পাদন করিত।

	অতঃপর একদিন ‘জ্ঞান কৌন্ডিন্য’ ভগবানের সকাশে এসে অন্তিম বিদায় গ্রহণ পুনঃরায় সেই ছদ্দন্ত বনে গমন করিয়াছেন। সেই স্থানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করিয়া সেই ঐকান্তিক লক্ষ্য পরম শান্তি চির অমর পরিনির্বাণ অধিগত করিয়াছেন। 

	কথিত আছে যে, কৌন্ডিন্যের পরিনির্বাণের সময় সমস্ত হিমালয়ও অশ্রু্লাত হইয়াছিল।  চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এল। তাহার দাহকার্যের সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ স্থবিরের নেতৃত্বে পাঁচশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তাহার দেহাবশেষ বেলুবনে নিয়ে যাওয়া হইলো। পরবর্তীতে ভগবানের শ্রীহস্তে তাহার স্তুপ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে তৎকালীন সময়েও স্তুপ প্রতিষ্ঠা প্রচলন ছিল। 

	থেরগাথায় জ্ঞান কৌন্ডিন্যের মহত্বপূর্ণ গাথা ও উন্নত জীবন দর্শনের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

	



	


ঐশ্বর্য সম্পন্ন গৃহকারাগার হতে খেমভূমি ঋষিপতনে-ভদন্ত যশ

	ভগবানের ধর্মে প্রবিষ্টকারীদের মধ্যে ‘যশ’ ছিলেন ষষ্ঠ জন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের উপসম্পদা লাভের কিছু দিন অতিক্রান্ত হইলে শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ তথাগতের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

	যশ কুমারের পিতা বেনারসের প্রভূত ধনশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এরূপ বিভবসম্পন্ন পরিবারে যশই একমাত্র পুত্র। তাহার কোন প্রকার বিষয় ভোগের অপূর্ণ ছিল না। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তাহার কাছে সর্ব প্রকারের সুখভোগের আয়োজন বিদ্যমান ছিল।

	অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সময়ে যাহার কাছে যত ধন-সম্পত্তি ছিল এবং যত অধিক স্ত্রীধন ছিল তিনি তত বেশি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন এবং সমাদৃত হইতেন। তাহাকে ততোধিক মান্য করা হইতো। তথানুসারে যশের পিতার কাছে অন্য দশজনের তুলনায় কোন প্রকার ভোগ্য বিষয়ের ঘাটতি ছিল না। 

	যথা সময়ে যশের বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হইলো। তাহার ধন সম্পত্তিরও কোন প্রকার কমতি ছিল না। তাহার পিতা একমাত্র পুত্রের জন্য ঋতু উপযোগী প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দেন। যেখানে যশ ঋতু উপযোগী বিলাস ভোগে রমিত থাকিতেন।

	ধনী পরিবারের জন্য ইহা তেমন অসাধ্য কার্য নয়। বর্তমানেও এরূপ দৃষ্ট হয়। যশ কুমারের সব ছিল কিন্তু ধন-সম্পত্তিতেও সব প্রকার সুখ লাভ করা যায় না। তিনি এত ভোগবিলাসের মাঝেও মানসিক অশান্তিতে দিনাতিপাত করিতেন। ধন তো মানুষকে কিঞ্চিৎ অস্থায়ী সুখ দিতে পারে কিন্তু মানসিক ভাবে তুষ্ট করা তো কদাপি সম্ভব নয়। তদ্ধেতু বিষয় ভোগে তাহার চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলেন না।

	অগাধ বিভবে ডুবে থাকা সত্ত্বেও ভৌতিক সুখ সাধনায় তাহার মনে কি যেন এক প্রকার অশান্তি, উদাসীনতা বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার মনে কি যেন অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। কিন্তু তা তিনি স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারিলেন না। পূর্বে যে বিষয়ের আকর্ষণ নিজেকে ডুবিয়ে রাখিতেন আজ তাহার কাছে তা অতুষ্টিকর এবং বিরক্তিকর মনে হইতে লাগিল। 

	ধীরে ধীরে যশ কুমারের এক তরফা জীবন রসহীন অপ্রীতিকর অনুভূত হইলো। তিনি মনে মনে এই জীবনের পরিবর্তন কামনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তা কিভাবে সাধন করিবে তাহা তাহার অজ্ঞাত।

	প্রাসাদের চারি দেওয়ালে যশের দম রুদ্ধ হইয়া উঠিল। যেরূপ একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামি মুক্ত হইতে ছট্‌ফট্‌ করিয়া থাকে সেরূপ যশও ভোগের চারি দেওয়াল থেকে মুক্ত হইতে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সত্ত্বর সে এই বন্ধনের অবসান কামনা করিতে লাগিল। এরূপ পরিস্থিতি থেকে গোপনে পলায়ন করিবার একমাত্র উপযুক্ত সময় মধ্য-রাত্রি। 

	যশের হৃদয় ক্রমে পিপাসিত হইয়া উঠিল। যত রাত্রি গভীর হইতে লাগিল তত তাহার মন অধীর হইয়া উঠিল। রমণীগণ তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে আমোদে ডুবিয়ে রাখিতে চাইলো। রাত্রি গভীর হইলে যশ স্বীয় আসনে শুয়ে পড়িলেন। এদিকে রমণীগণও আমোদ-প্রমোদ ছলে সেখানে শুইয়া পড়িলেন। হঠাৎ যশ জাগ্রত হইয়া এরূপ সমস্ত দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করিলেন। দাসী-পরিচারিকাগণ মৃতের মতো পড়িয়া রইলেন। কাহারো কাহারো গায়ের পরিহিত বস্ত্র একেবারে মুক্ত, আবার কাহারো কাহারো গায়ের বস্ত্র অধো আবৃত্ত। তাহা দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিলো সেই যেন জীবন্ত এক শ্মশানে একা বসে আছে। এরূপ দৃশ্যে তাহার মনে আরো অধিক চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হইলো এবং সংসারের প্রতি বিরাগ ভাব উদয় হইলো। সেই উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রাসাদ হইতে বাহিরে বেরিয়ে এলেন। স্বীয় ভাবাবেগে চলিতে চলিতে ঋষিপতনের সেই রমনীয় ভূমিখন্ডে উপনীত হইলেন।

	সেই সময় জগৎ শাস্তা মহাকারুণিক ভগবান রাত্রির অন্তিম প্রহরে উন্মুক্ত আকাশ তলে চংক্রমণ ধ্যানে রমিত ছিলেন। ভগবান যশ কুলপুত্রকে দূর থেকে আসিতে দেখিয়া চংক্রমণ বীথি ত্যাগ করিয়া স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবানের সকাশে উপনীত হইলে যশকুমারের স্বীয় মুখ থেকে দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে নির্গত হইতে লাগিল- “ওহো, সন্তাপ! হায়, পীড়!।”

	তথাগত যশকে সান্ত্বনা স্বরে বলিলেন- “হে যশ! এইখানে সন্তাপ নেই, এইখানে পীড়া নেই, এইখানে এসো! সুখে উপবেশন করো।”

	যেইরূপে খরস্রোতে পতিত জনকে কেউ তীরের আশ্রয় দিয়ে জীবন রক্ষা পায়, তদ্রূপে যশকেও ভগবান অভয় বাক্যে সত্যের সন্ধান ও নির্মল জীবনের আশ্রয় দিলেন। বনের শীতল বায়ুতে তাহার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠিল। ভগবানের বাক্যে এমন শক্তি ছিল যে, যশ একজন সহজ সরল শান্ত বালকের ন্যায় ভগবানের সামনে অনঢ় হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

	যেইরূপে কৃষক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার পূর্বে ক্ষেত্রকে সরূপে কর্ষণ করিয়া যথা উপযোগ্য করিয়া সেইরূপে ভগবানও যশের চিত্তে ধর্মবোধি বপন করিতে তাহাকে বিমুক্তি মার্গের অমৃত সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। সংক্ষেপে ভগবানের দেশনা ছিল- “দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখকে নিরোধ করা সম্ভব এবং নিরোধের উপায়ও বিদ্যমান।”

	যেইরূপে কালিমা রহিত শ্বেত বস্ত্র রং করা হইলে বস্ত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, ভগবানের উপদেশ শুনেও যশকুমারের বোধ-জ্ঞান উদয় হইলো- “যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম তাহা নিরোধ শীল।” তাহার নির্মল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইলো।

	এদিকে প্রাতঃ হইতে না হইতে যশকে প্রাসাদে না পাইয়া তাহার পত্নীগণ ব্যাকুল হৃদয়ে শাশুড়ীকে তাহা জ্ঞাত করাইলেন। যশের মাতা স্বীয় পতি শ্রেষ্ঠীর পাশে গিয়ে সব বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেন- “গৃহপতি! তোমার পুত্র যশকে খোঁজে পাওয়া যাইতেছে না।”

	গৃহপতি পুত্রের সন্ধানে চাকর-ভৃত্য কাউকে জ্ঞাত না করিয়া সোঁজা পদব্রজে ঋষিপতন মৃগদাবের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়িলেন। রাস্তায় শ্রেষ্ঠী স্বীয় পুত্রের সুবর্ণ পাদুকার চিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে একেবারে বুদ্ধের গন্ধকুটিরে গিয়া উপনীত হইলেন। বুদ্ধ দূর থেকে শ্রেষ্ঠীকে আসিতে দেখিয়া সর্ববিষয়ে জ্ঞাত হইলেন। তৎপর ভগবান ঋদ্ধিপ্রভাবে যশকে অদৃশ্য করিয়া দেন যাহাতে শ্রেষ্ঠীর দৃষ্টি গোচর না হয়।

	“ভান্তে! আপনি কি যশকুল পুত্রকে দেখিয়াছেন?”

	“গৃহপতি! বসুন, আপনি এইখানে বসিলে স্বয়ং যশকুল পুত্রের সাক্ষাৎ পাইবেন। ভগবান উত্তর দিলেন।

	ভগবানের কথায় শ্রেষ্ঠী অতীব প্রসন্ন হইলেন। এইখানে বসিলে যদি পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করা যায় তাহলে তো কথাই নেই। শ্রেষ্ঠী ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে আসন গ্রহণ করিলেন।

	ভগবান শ্রেষ্ঠীকে বিবিধ প্রকারে ধর্মোপদেশ করিলেন। ভগবানের দেশিত ধর্মকথা শ্রেষ্ঠীর অতীব মনোপুত হইলো। তাহার মনে এক নতুন রসের স্বাদ অনুভব করিলেন। নতুন আলো প্রজ্জ্বলিত হইলো। শ্রেষ্ঠীর মুখ থেকে উদাত্ত স্বরে বেরিয়ে এলো- “আশ্চর্য ভান্তে! আশ্চর্য ভান্তে! যেরূপে বক্রকে সোঁজা করে, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করিলে যেমন সবকিছু প্রকাশ পায়, ভ্রান্ত পথিককে রাস্তার সন্ধান দেয়, আবৃত্তকে উন্মুক্ত করিয়া আমি আপনার সাক্ষাতে সেইরূপ হইয়াছি। আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। ভগবান! আজ হইতে আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক রূপে আশ্রয় দিন।” যশের পিতা সর্ব-প্রথম এই পৃথিবীতে ত্রিশরণাগত বুদ্ধের দীক্ষিত প্রথম গৃহী উপাসক। 

	যখন ভগবান যশের পিতাকে ধর্মোপদেশ করছিলেন তখন যশ কুলপুত্র তাহা গম্ভীর জ্ঞানে অনুধাবন করিলে তাহার চিত্ত লোভ, দ্বেষ ও মোহ মুক্ত হইলো। তাহা জ্ঞাত হইয়া ভগবান চিন্তা করিলেন এখন যশের পুনঃগৃহে অবস্থান করিবার হেতু বিদ্যমান নেই। তাহার চিত্ত কামভোগের যোগ্য নহে। তৎপর ভগবান যশকে তাহার পিতার দৃষ্টি গোচর করাইলেন। পুত্রকে দেখার সাথে সাথে তিনি বলিয়া উঠিলেন- “পুত্র! তোমার মাতা ও পত্নীগণ তোমার জন্য ভীষণ বিলাপ করিতেছে। বাচা! তুমি ফিরিয়া গিয়া তাহাদের জীবন দান করো।

	যশ ভগবানের পানে অপলক নয়নে চেয়েই রইলেন। ভগবান যশকে দৃষ্ট পূর্বক শ্রেষ্ঠীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- “গৃহপতি! তুমি যেইরূপে ধর্মকে সাক্ষাৎ করিয়াছ, যেইরূপে ধর্মকে দর্শন করিয়াছ, যশও তাহা অধিগত করিয়াছে। যশও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার চিত্ত এখন নির্লিপ্ত, কোন বিষয় ভোগে আবদ্ধ ও রমিত নহে। গৃহপতি! এখন যশের চিত্ত পূর্বের ন্যায় কামভোগে যোগ্য কি?”

	শ্রেষ্ঠী ভগবানের বাক্যে সাধুবাদে স্বীকার করিলেন। অন্যথা শ্রেষ্ঠী যশকে সহ ভগবানকে পরদিবসের জন্য তাহার স্বীয় গৃহে আমন্ত্রন করিলেন। ভগবান মৌনতায় তাহা স্বীকার করিলেন।

	পিতার চলে যাওয়ার পর যশকুমার ভগবানকে করজোড়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদানের জন্য প্রার্থনা করিলেন- “ভান্তে! আপনি স্বয়ং আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন, উপসম্পদা প্রদান করুন।”

	“এস ভিক্ষু! সম্বোধনে ভগবান যশকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। এতে আয়ুষ্মান যশ দীক্ষা লাভ করিলেন। তিনি ভগবানের ষষ্ঠতম ভিক্ষু শিষ্য ছিলেন। দীক্ষা লাভের অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হন।

	অতঃপর পরদিবস ভগবান যথা সময়ে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক যশকে সাথে করিয়া শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর যশের মাতা এবং পূর্ব পত্নীগণ এসে ভগবানকে অভিবাদন করিলেন এবং ভোজনাদি পরিবেশন করিলেন। ভোজনা গ্রহণান্তে ভগবান তাদেরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। সকলে তাহা যথাযথ জ্ঞাত হইলেন। যশের মাতা এবং পূর্ব ভার্যাগণ ত্রিশরণ গ্রহণ পূর্বক ভগবান বুদ্ধের উপাসিকা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে এরাই ছিলেন ভগবান বুদ্ধের ত্রিশরণে দীক্ষিত প্রথম উপাসিকা।

	অতঃপর যশের চার বন্ধু- বিমল, সুবাহ, পূর্ণজিত এবং গবাঁপতি যশের গৃহত্যাগের বিষয়ে বার্তালাপ করিতেছিলেন- “যেই ধর্ম-বিনয়ে আমাদের পরম মিত্র যশ প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তা সাধারণ কথা নহে। আমরাও গিয়া তাহা কিরূপ দর্শন করিব।”

	সেই চারিবন্ধু যশের সকাশে উপনীত হইলেন এবং যশকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। যশ তাহার বন্ধুদেরকে ভগবানের সকাশে নিয়ে গেলেন। তাহারা ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর যশ তাহার বন্ধুদেরকে ভগবানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন- “ভান্তে! এরাই আমার চার গৃহীমিত্র, বারাণসীর শ্রেষ্ঠী। তাহারা অনুশ্রেষ্ঠী রূপে বারাণসীতে সুপরিচিত। আপনি তাহাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।”

	ভগবান চারি শ্রেষ্ঠীকে উপদেশ প্রদান করিলেন। দেশনান্তে সকলে ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিলেন।

	ভগবানও তাহাদেরকে দীক্ষা প্রদান করিলেন- “এস ভিক্ষু! ধর্মে সরূপে আরোহণ করো। জীবন দুঃখের চিরাবসানে উত্তম রূপে ব্রহ্মচর্যা পালন কর।” এরূপে চারি শ্রেষ্ঠীকে ভগবানের ভিক্ষু শিষ্যত্ব দীক্ষা প্রদান করিলেন।

	এর পরপর যশের অন্যান্য মিত্র এবং কর্মচারীগণও যশকে অনুসরণ করে গৃহত্যাগ করিলেন এবং ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা উপসম্পদা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

	যশের কীর্তি ও বিলাসিতা প্রকাশ করিতে স্বয়ং ভগবান বলিলেন- “যশ গৃহী জীবনে পরম সুখে, ভোগ-বিলাসে অবস্থান করিতেন। অতি পরম সুখে তাহার জীবন অতিবাহিত হইতো।”

	যশের অতীত জীবন বিষয়ে উল্ল্লেখ্য আছে “যশ পূর্ব জন্মেও তাহার সেই চারিমিত্রের সাথে যেকোন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ধুমধামের সাথে অংশগ্রহণ করিতেন। একদিন তাহারা এক গর্ভিণীর স্ত্রীর শবদেহ দর্শন করিলেন। স্ত্রী লোকটিকে দাহ করিতে কিছু লোক শ্মশানে নিয়ে যাইতেছিল। তাহা দর্শন করিয়া যশের চারিমিত্র তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যশ কিন্তু শ্মশানে গিয়ে জ্বলন্ত সেই স্ত্রী দর্শন করিতে করিতে নিজের মাঝে সংবেগ উৎপন্ন করিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেহের অসারতা, অপবিত্রতা অবলোকন করিলেন। অতঃপর চারিমিত্রের কাছে গিয়ে এদেহের অসারতা ব্যাখ্যা করিলেন এবং ধ্যানের প্রতি আকর্ষণ করিলেন। এরপর মাতা-পিতা এবং পত্নীদেরকেও ধ্যানের প্রতি আকর্ষণ করিলেন। সকলে যশের কথা অনুমোদন প্রদান করিলেন। এরূপ কৃত্যকর্মের প্রভাবে বর্তমান জন্মে যশের বৈরাগ্য জ্ঞান উদয় হয় এবং মাতা-পিতা-স্ত্রী-বন্ধুদেরকেও সেই পথে নিয়ে আসিতে সমর্থ হন। কথিত আছে যে, যশ যেইখানে গমন করিতেন সেইখানে সুবর্ণময় আচ্ছাদন আবির্ভাব হইত। সর্বত্র উত্তম সম্মান প্রাপ্ত হইতেন।

	 


নৈরঞ্জনা পূর্ণ হলো যাদের জটায়-কাশ্যপ ভ্রাতৃসংঘ

	স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের তুলনায় উরুবেল কাশ্যপ অত্যাধিক প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁহার যশকীর্তি ভক্তশিষ্যের মধ্যে যেরূপ প্রসিদ্ধ ছিল সমাজেও তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। যখন মহাকারুণিক ভগবান উরুবেল কাশ্যপকে দীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাকে রাজগৃহে নিয়ে যান তখন এই বার্তাটি রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষয় জ্ঞাত হইলে রাজা বিম্বিসারের সন্দেহ হইয়াছে যে, শ্রামণ গৌতম উরুবেল কাশ্যপের নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন নাকি উরুবেল কাশ্যপ শ্রামণ গৌতমের নিকট।  

	যেইরূপ মেঘমুক্ত চন্দ্রিমা উদয় হইলে তারকারাশির প্রকটতা হ্রাস পায়। দূরাকাশে তাহাদের অবস্থান গৌন হইয়া যায়। সেইরূপে ভগবানের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের কাছে উরুবেল কাশ্যপের অবস্থানও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাহার যশকীর্তি ভগবানের সম্মুখে ক্ষীন হয়ে যায়। সম্ভবতঃ এই কারণে তাহার জীবনবৃত্তান্তের তেমন কোন বিস্তারিত উল্ল্লেখ্য ইতিকথা দৃষ্ট হয় না। কাশ্যপ বন্ধুর গৃহী জীবনেরও তেমন কোন বিস্তারিত জীবনকথা পরিলক্ষিত হয় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাহার জন্ম কাশ্যপ গৌত্রিয় ব্রাহ্মণ পরিবারে হইয়াছিল। 

	ইহা অনুমেয় যে, তাহারা ভ্রাতাত্রয় পূর্ণযৌবন কালে সংসার ত্যাগ করিয়া উরুবেলার রমনীয় ভূ-ভাগে নৈরঞ্জনার নদীর তীরে পৃথক পৃথক আশ্রম স্থাপন পূর্বক সেইখানে সাধনায় রমিত হন।

	সাধনা জীবনে তাহাদের কাছে অনেক গৃহী কুলপুত্র দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। উরুবেল কাশ্যপ পাঁচশত জন শিষ্যমন্ডলী পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেন। এর কিয়ৎদূরে নদী কাশ্যপ তিনশত শিষ্যমন্ডলী পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেন এবং সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা গয়া কাশ্যপও দু’শত শিষ্য নিয়ে অবস্থান করিতেন। তদ্ধেতু অত্র অঞ্চলে তাহারা ভ্রাতাত্রয় ভাতিক জটিল বা তিন-ভাই-জটিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গোত্রের নামানুসারে তাহাদের নাম ‘কাশ্যপ’।

	সারনাথে ভগবানের নিকট কুলপুত্রগণ এসে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিলে ভগবান সেইখানে ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এদিকে বর্ষাঋতুও সমাগত। ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তেজ-বীর্যদীপ্ত স্বরে নির্দেশ করিলেন- “চরথ ভিক্‌খবে চারিকং, বহুজন হিতায, বহুজন সুখায”। তৎপর ভগবানও ধর্মবাণী প্রচারার্থে স্বয়ং উরুবেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। গমন পথে ভগবান ত্রিশ মদ্রবর্গীয়কে প্রব্রজিত করিলেন। অতঃপর ভগবান উরুবেলায় উপনীত হইয়া সোজা উরুবেল কাশ্যপের নিকট উপস্থিত হন এবং রাত্রিতে তাহার আশ্রমে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

	ভগবান বুদ্ধ উরুবেলাস্থ বোধিবৃক্ষের নীচে পরমজ্ঞান বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। বর্তমানে সেই স্থানটি বুদ্ধগয়া নামে সুপ্রসিদ্ধ। উরুবেল কাশ্যপও সেই অঞ্চলে অবস্থান করিতেন। তদ্ধেতু ইহা অনুমান করা যায় যে ভগবান উরুবেল কাশ্যপের যশকীর্তি বিষয়ে যথাযথ অবগত ছিলেন। তাহাকে দীক্ষা প্রদান মানসে এবং নতুন মার্গের সন্ধান দানের নিমিত্তে ভগবান সেইখানে উপনীত হন। এছাড়াও ভগবান তাহার জ্ঞান বিষয়ে যথাযথ অবগত ছিলেন। তাহাকে ধর্মদানের উদ্দেশ্য করিয়া ভগবান ধর্মপ্রচারার্থে উরুবেলায় গমন করিলেন। কিন্তু তাহাকে সদ্ধর্মে দীক্ষা প্রদান করিতে ভগবানের জন্যও অতীব কঠিন হয়। কারণ দীর্ঘদিনের আচরিত মতবাদ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি মতবাদ গ্রহণ করা সহজ নহে। তদ্ধেতু কাশ্যপের সাথে ভগবানের দীর্ঘসময় বাকযুদ্ধও করিতে হয়। কাশ্যপ তাহার মতবাদে এতো দৃঢ় ছিলেন যে, ভগবানকে দর্শনের সাথে সাথে ভগবানের মতবাদকে, সদ্ধর্মের দর্শনকে সহজে মেনে নিতে পারেননি।

	ভগবান পদব্রজে চারিকা করিতে করিতে উরুবেলা পৌঁছতে বর্ষাঋতু সমাগত হয়। ভগবান উরুবেল কাশ্যপের আশ্রমে উপনীত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-

	“কাশ্যপ! যদি তুমি আপত্তি না করিয়া থাক তাহলে আজ রাত্রি তোমার অগ্নিশালায় আমি বিশ্রাম করিব।”

	“মহাশ্রামণ! তাহাতে আমার কোন প্রকার আপত্তি নেই। কিন্তু মহাশ্রামণ! সেইখানে ভয়ানক বিশালকায় এক নাগরাজ বাস করে। সেই তোমার হানি সাধন করিতে পারে। এমনকি জীবন নাশের ভয় আছে।”

	দ্বিতীয় বারও কাশ্যপ একই উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর তৃতীয় বার ভগবান বলিলেন-

	“কাশ্যপ! নাগ আমার কোন প্রকার হানি ঘটাইতে পারিবে না। তুমি আমাকে অগ্নিশালায় বিশ্রাম করিবার জন্য অনুমতি দাও।”

	“মহাশ্রামণ সুখ পূর্বক বিশ্রাম করুন।” এই বলে কাশ্যপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবানকে অগ্নিশালায় বিশ্রাম করিবার অনুমতি প্রকাশ করিলেন।

	অতঃপর ভগবান অগ্নিশালায় প্রবেশ করিলেন। তৃণাসন প্রস্তুত পূর্বক সেইখানে উপবেশন করিলেন। তৎপর ভগবান স্মৃতি উপস্থাপন পূর্বক ধ্যানমগ্ন হন। ভগবানকে দেখার সাথে সাথে নাগরাজ অতীব ক্রুদ্ধ হয়। ভগবানের উপর বিশালাকার ফনা বিস্তার করিয়া রাগান্বিত হইয়া বলে- “তুমি আমার শক্তি অবগত নও। হে শ্রামণ! আমি তোমার মাংস, রক্ত, অস্থি-অস্থিমজ্জা একেবারে চুরমার করিয়া দিব। এই বলে স্বীয় তেজশক্তি দ্বারা ভগবানের তেজকে অন্তর্হিত করিতে প্রযত্ন করিতে থাকে।” তাহাতে বিফল হইলে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া তেজপ্রভাবে অগ্নি নির্গত করিতে লাগিল। ভগবানও তেজ মহাভূত ধাতু ভাবনা সমাধিস্থ হইয়া তেজপ্রভা নির্গত করিতে লাগিলেন। উভয়ের তেজে অগ্নিশালা প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। তাহা বহু দূর হইতে দৃষ্ট হইলো। তাহা দেখে জটিল ব্রাহ্মণ অগ্নিশালার পাশে দাঁড়াইয়া স্বজোরে চিৎকার করিতে থাকে- “হায়! হায়! পরম সুন্দর মহাশ্রামণ নাগরাজ দ্বারা মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়াছে।”

	রাত্রিগত হইলে ভগবান স্বীয় তেজপ্রভায় নাগরাজের তেজপ্রভাকে নিষ্প্র্রভ করিয়া তাহার ভিক্ষা পাত্রে রাখিয়া উরুবেল কাশ্যপের নিকট উপস্থিত হন এবং ভগবান কাশ্যপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- “কাশ্যপ! এই নাও তোমার সেই নাগরাজ।”

	নাগরাজকে দেখিবার সাথে সাথে কাশ্যপ চিন্তা করিল- “এই মহাশ্রামণ মহান, দিব্যশক্তিতে বলীয়ান। মহানুভব সম্পন্ন ।” উরুবেল কাশ্যপ ভগবানের এরূপ অদ্বিতীয় শক্তি জ্ঞাত হইয়াও ভগবানকে তাহা প্রকাশ করিলেন না। অতঃপর ভগবানকে আবারও জিজ্ঞাস করিলেন-

	“মহাশ্রামণ! আপনি আমার আতিথ্য স্বীকার পূর্বক এখানে সুখে অবস্থান করুন। আমি আপনার ভোজনাদির সমস্ত প্রকার সুব্যবস্থা করিব।”

	ভগবানও কাশ্যপের আতিথ্য স্বীকার করিয়া নিকটবর্তী এক বনখন্ডে বিহার করিতে লাগিলেন। এদিকে কাশ্যপ আশ্রমে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তথায় অঙ্গ-মগধ ও অন্যান্য অঞ্চল হতে বহু ভক্তমন্ডলী বিবিধ খাদ্য ভোজ্য নিয়ে আশ্রমে সমাগত হইতে থাকে। ভক্তবৃন্দের এরূপ মহাসমাবেশ দেখিয়া কাশ্যপ চিন্তা করিলেন- “যদি এ মুহূর্তে মহাশ্রামণ এখানে উপস্থিত হয় তাহলে সকলেই তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, সকলে তাহাকে সেবা-সম্মানাদি করিবে। আমার ভাব-প্রতিপত্তি একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে। ইহাই উত্তম হইবে যদি সেই আগামীকাল এখানে উপস্থিত না হয়।”

	ভগবান কাশ্যপের এরূপ মনোবৃত্তি ঋদ্ধি প্রভাবে জ্ঞাত হইলেন। সেদিন কাশ্যপ আর ভগবানের দর্শন ও আতিথ্য সম্পাদন করিতে গেলেন না। তৎপর দিন স্বয়ং উরুবেল কাশ্যপ ভগবানের সকাশে উপনীত হইয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- 

	“মহাশ্রামণ ভোজনের সময় হইয়াছে। ভোজন প্রস্তুত আছে। মহাশ্রামণ গতকাল আপনি কেন ভোজন গ্রহণার্থে আশ্রমে আসেন নি? আমরা আপনার দীর্ঘসময় অপেক্ষা করিয়াছিলাম।”

	“কাশ্যপ! কেন? তোমার মনে ইহাই উদিত হয়েছিল আমি যদি কাল তোমার আশ্রমে যাইতাম তাহলে তোমার লাভ সৎকারের অন্তরায় হইতো, আমার লাভ সৎকার বর্দ্ধিত হইতো। তোমার মনে কি ইহা উদয় হয় নি আমি তথায় উপস্থিত না হইলে ভাল হয়? তোমার লাভ সৎকার রক্ষা হইবে? কাশ্যপ! আমি তোমার চিত্ত অবগত হইয়াছি, তদ্ধেতু গতকাল তোমার আশ্রমে ভোজনার্থে উপস্থিত হয়নি।”

	ভগবানের এরূপ প্রত্যুত্তোরে কাশ্যপ সামান্য প্রভাবিত হইলেও তেমন আশ্চর্য হয়নি। তিনি চিন্তা করিলেন- 

	“মহাশ্রামণ স্বীয় চিত্ত দ্বারা অপরের চিত্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে। নিশ্চয় সেই অর্হৎ নন। আমার মতো।”

	এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে কাশ্যপ আবারও চিন্তা করিতে লাগিলেন- 

	“মহাশ্রামণ দিব্য-শক্তিধর, কিন্তু অর্হৎ নন, যেইরূপ আমি।” 

	ভগবান কাশ্যপের এরূপ অজ্ঞানতা অবগত হয়ে চিন্তা করিলেন-

	“চিরকাল পর্যন্ত এই মূর্খের এরূপ বিচার (ধারণা) বিদ্যমান থাকিবে।” তদ্ধেতু ভগবান তাহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন- 

	“কাশ্যপ! তুমি অর্হৎ নও তা ঠিক কিন্তু অর্হত্ব লাভের মার্গ থেকে অনেক দূরে। তুমি ভ্রান্ত পথে অবস্থান করিতেছ। তদ্ধেতু কাশ্যপ তোমার মঙ্গলার্থে বলছি, তুমি সম্যক্ পথে অবস্থান করো, অর্হত্ব প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হও। এতে তোমার উত্তম মঙ্গল সাধিত হইবে।”

	ভগবানের উপদেশে কাশ্যপের অভিমান ত্যাগ হইলো। ভগবানের চরণে অবনত শিরে বলিলেন- “ভান্তে! আমাকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা প্রদান করুন, উপসম্পদা প্রদান করুন।”

	অতঃপর ভগবান বলিলেন- “কাশ্যপ তুমি তো পাঁচশত জটিল শিষ্যের নায়ক। তাহাদের কি হইবে। বরং তুমি তাহাদেরকেও ডেকে সম্যক্ মার্গ দর্শনে আহ্বান করো।”

	উরুবেল কাশ্যপ স্বীয় শিষ্যদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- “আমি মহাশ্রামণের নিকট ব্রহ্মচর্য পালনার্থে দীক্ষিত হইতেছি, যদি তোমরা ইচ্ছা করো তাহলে আমার সাথে সমবেত হও।”

	প্রত্যুত্তরে সকলে বলিলেন- “আমরা প্রথম থেকে মহাশ্রামণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলাম। এখন ইহা আমাদের মহাসৌভাগ্য। আমরাও আপনার সাথে মহাশ্রামণের নিকট দীক্ষিত হইবো।”

	অতঃপর সকলে স্বীয় স্বীয় জটা ছেদন পূর্বক অগ্নি পরিচর্যাদির সমস্ত উপকরণ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া ভগবানের সকাশে গিয়া উপস্থিত হন এবং করোজোড়ে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-

	“ভান্তে! ভগবান, আপনি আমাদেরকে প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা প্রদান করুন।”

	ভগবান উত্তরে বলিলেন- “এসো ভিক্ষু, উত্তমরূপে ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হও, ধর্মযানে আরোহণ পূর্বক সকল প্রকার দুঃখের অন্ত সাধন করো। উত্তমরূপে ব্রহ্মচর্য পালন করো।”

	এদিকে উরুবেল কাশ্যপের ভ্রাতা নদী কাশ্যপ জটা এবং যজ্ঞাদির দ্রব্যসামগ্রী নদীতে ভাসতে দেখে চিন্তা করিলেন- “অহো! মনে হয় আমার ভ্রাতার উপর বড় কোন বিপত্তি হইয়াছে।”

	এরূপ চিন্তা করিয়া নদী কাশ্যপ উরুবেল কাশ্যপকে দর্শনার্থে বেড়িয়ে পড়েন। অভূতপূর্বরূপে স্বীয় ভ্রাতা উরুবেল কাশ্যপকে দেখিবার সাথে সাথে তিনি হঠাৎ থমকে যান। অতীব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে উরুবেল কাশ্যপের সকাশে উপনীত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- 

	“কাশ্যপ! এই নতুন মার্গ যথার্থ কি?”

	“হ্যাঁ, ইহা অতি উত্তম মার্গ।” উরুবেল কাশ্যপ স্বীয় ভাই উত্তর দিলেন।

	স্বীয় ভাইয়ের এরূপ অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখিয়া নদী কাশ্যপও তৎ তিনশত শিষ্য সমবেত ভগবানের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। 

	অতঃপর তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ভগবান বুদ্ধের গুণকীর্তি ও নতুন মার্গের কথা শুনে দু’শত শিষ্য সমেত বুদ্ধের ভিক্ষু দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

	অতঃপর ভগবানের ভিক্ষু সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার। ভগবান তাহাদের সকলকে নিয়ে গয়া শীর্ষপর্বত বর্তমান ব্রহ্মযোনীতে বিহার করিতে লাগিলেন। সেইখানে ভগবান সেই হাজার ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া এক মহাত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলেন-

	“ভিক্ষুগণ! সবকিছুই দাহ হইতেছে। কেন দাহ হইতেছে? চক্ষু দাহ হইতেছে। রূপ দাহ হইতেছে। চক্ষু বিজ্ঞান দাহ হইতেছে। শ্রোত দাহ হইতেছে। শব্দ দাহ হইতেছে। শ্রোত বিজ্ঞান দাহ হইতেছে। ঘ্রাণ দাহ হইতেছে। গন্ধ দাহ হইতেছে। ঘ্রান বিজ্ঞান দাহ হইতেছে।... জিহ্বা দাহ হইতেছে। রস দাহ হইতেছে। জিহ্বা বিজ্ঞান দাহ হইতেছে।... কায়া দাহ হইতেছে। স্পষ্ট ইন্দ্রিয় (স্পষ্টব্য) দাহ হইতেছে। কায় বিজ্ঞান দাহ হইতেছে। মন দাহ হইতেছে। ধর্ম মনষ্কার চিন্তন দাহ হইতেছে। মনো বিজ্ঞান দাহ হইতেছে।”

	“ভিক্ষুগণ! যিনি তা যথার্থ অনিত্যরূপে দর্শন করিয়া থাকে, সেই নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্বেদ প্রাপ্ত হইলে আসক্তি রহিত হয়। আসক্তি রহিত ব্যক্তি বিমুক্তি প্রাপ্ত হয়।”  

	ইহাই ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট নির্বাণ। ইহাই ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রাপ্ত মোক্ষ। 

	ভগবানের এরূপ মর্মার্থপূর্ণ উপদেশ শুনে কাশ্যপ-বন্ধু তথা অন্যান্য ভিক্ষুগণও যথার্থরূপে ধর্ম জ্ঞাত হন। তাহারা ধর্মের মূলানিশংস অধিগত করিলেন।

	অতঃপর ভগবান বুদ্ধ গয়া শীর্ষে ইচ্ছানুরূপ বিহার করিয়া সকল ভিক্ষুসংঘে পরিবৃত হইয়া চারিকং-এ বেড়িয়ে পড়িলেন। এরূপ চারিকং করিতে করিতে অন্তে রাজগৃহে উপনীত হন।

	মগধরাজ শ্রেণীয় বিম্বিসার স্বীয় মালীর মুখে বুদ্ধের গুণকীর্তি শুনে জ্ঞাত হইলেন যে, ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের যষ্ঠিবনে সুপ্রতিষ্ঠিত চৈত্য বিহার করিয়াছেন।

	মগধরাজ ভগবানের দর্শনার্থে বিশাল পরিষদ পরিবৃত হইয়া ভগবান সকাশে উপনীত হন। ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে আসন গ্রহণ করিলেন। মহাভিক্ষুসংঘ ভগবানের সাথে উরুবেল কাশ্যপকে দেখিয়া মগধরাজ এবং তার আমাত্যগণ শঙ্কা করিতে থাকেন যে, শ্রামণ গৌতম উরুবেল কাশ্যপের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছেন নাকি উরুবেল কাশ্যপ শ্রামণ গৌতমের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছেন? তাহাদের এইরূপ চিত্ত বিতর্ক ভগবান সহজে অবগত হইলেন।

	অতঃপর ভগবান উরুবেল কাশ্যপকে সম্বোধন করিলেন- “কাশ্যপ! তুমি কি দেখিয়া যজ্ঞাদি অগ্নিপরিচর্যা ত্যাগ করিয়াছ? পূর্বে আচরিত তোমার অগ্নি-হোম কিরূপ ভ্রান্ত?”

	কাশ্যপ বিনম্রভাবে ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন- “রূপ, শব্দ এবং রস, কাম ভোগে, স্ত্রীতে রমনশীল, রূপে শব্দে কামনাপূর্ণ সেই ভ্রান্ত যজ্ঞ রাগাদি উপাদির মূল। তদ্ধেতু ভান্তে! যজ্ঞাদি ভ্রান্ত মত ত্যাগ করিয়াছি।”

	“কাশ্যপ! যজ্ঞ এবং হোম ত্যাগ পূর্বক এখন তোমার মন কোথায় রমিত হইয়াছে?” “রাগাদি রহিত নির্বাণ পথ দৃষ্টপূর্বক আমার মন তথায় রমিত হইয়াছে।” এই বলে উরুবেল কাশ্যপ আসনত্যাগ পূর্বক ভগবানের শ্রীপদে   মস্তক নত করিয়া বলিতে থাকেন- 

	“ভান্তে! ভগবান, আপনি আমার শাস্তা, আপনি আমার মার্গ দাতা, আপনি আমার অদ্বিতীয় গুরু। আমি আপনার শ্রাবক (শিষ্য)।”

	এতে মগধরাজ তথা তার অমাত্যদের শঙ্কা দূরীভূত হইলো।

	অতঃপর ভগবান সভা মাঝে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ উরুবেল কাশ্যপকে শ্রেষ্ঠ সমুদায় পদে উপাধি প্রদান করিলেন। অন্য ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে এরূপ হইতো না। কিন্তু কাশ্যপ নিয়মিত হাজার ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেন।  আবার এই হাজার ভিক্ষু কুলপুত্রগণকে দীক্ষা প্রদান করিলে তাহার পরিষদে ভিক্ষুসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়।  আয়ুষ্মান সেকন স্থবিরও কাশ্যপের ভাগিনা ছিলেন। আয়ুষ্মান বচ্ছপালও তার পরিষদে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যখন রাজগৃহে উরুবেল কাশ্যপ ভগবানকে বন্দনা করিয়াছিলেন তখন তা দৃষ্ট হইলে তিনিও ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হন।

	যেই সময় উরুবেল কাশ্যপ ভগবানের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাহার বয়স ছিল একশ পঁচিশ বছর।  যেইখানে ভ্রাতাত্রয়কে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল সেইখানে তিনটি স্তুপও নির্মাণ করা হয়। স্তুপগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। 

	থেরগাথায় উরুবেল কাশ্যপের স্বয়ং উচ্চারিত গাথা পরিলক্ষিত হয়। যখন ভগবান বুদ্ধের কাছে তিনি পরাজিত হন। তৎসময় এই গাথাগুলি ভাষণ করেছিলেন।

	 


শাক্যদের আনন্দ বর্ধক মন্ত্রী-ভদন্ত কালুদায়ী

	ইনি সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন। কালুদায়ী (কালুদাই) এতোই ভাগ্যবান ছিলেন যে, যেইদিন সিদ্ধার্থ কুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইদিনই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ধেতু ভগবানের অন্যান্য শিষ্যদের তুলনায় তাহাকে অন্যতম ভাগ্যবান বলা হয়।

	কালুদায়ী কপিলবস্তুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সিদ্ধার্থ কুমারের একই দিনে। তাহার পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধোধনের অন্যতম আমাত্য (মন্ত্রী)। ঊনত্রিশ বছর কাল পর্যন্ত কালুদায়ী সিদ্ধার্থ গৌতমের খুব কাছের মিত্র ছিলেন। তাহারা সব সময় একসাথে অবস্থান করিতেন। উভয়ের একসাথে জন্ম, একসাথে খেলাধূলা, একসাথে বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর কালুদায়ী শুদ্ধোধনের আজ্ঞাপদ অর্থাৎ পিতার মন্ত্রীপদ লাভ করিলেন।

	এদিকে ভগবান হাজার ভিক্ষুসংঘে পরিবৃত হয়ে রাজগৃহে বিচরণ করিতেছিলেন। এই বার্তা কপিলবস্তু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। স্বীয় পুত্রকে একপলক দর্শন করিতে রাজা শুদ্ধোধন অতীব ব্যকুল হইয়া পড়িলেন। অন্যদিকে রাজকুমারী যশোধরাও ভগবানকে একপলক দেখার জন্য পথপানে চেয়েই রইলেন। সপ্তবর্ষীয় রাহুল কুমারও মাতার মুখে পিতার অভূতপূর্ব গুণকীর্তি শুনিয়া তিনিও ভগবানকে দেখিবার জন্য উৎকন্ঠিত হন। এছাড়া সমগ্র কপিলবস্তুবাসীও ভগবানের আগমণ অপেক্ষায় দিনগুণতে লাগিলেন।

	কিন্তু রাজা শুদ্ধোধনের অধিক প্রতীক্ষা করা অতীব কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় অমাত্যকে ডেকে আজ্ঞা করিলেন- “হে প্রিয় অমাত্য, তুমি এক সহস্র পরিষদসহ রাজগৃহ নগরে গমন করিয়া আমার পুত্র বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া কপিলাবস্তু নগরে আনয়ন কর। তাহাকে বলিও- তোমার পিতা এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, অনেক দিন পিতা বুদ্ধকে দেখিতে পাইতেছে না। জীবিত ও নিরোগ অবস্থায় যাহাতে পিতা বুদ্ধকে পূজা করিতে সক্ষম হয় সেইজন্য বুদ্ধ কপিলবস্তু আগমন করুক। বলিয়া রাজা অমাত্যকে নির্দেশ দিলে অমাত্য “উত্তম প্রভু” বলিয়া সহস্র সৈন্যসহ রাজগৃহ নগরে উপনীত হইলেন। বুদ্ধ বেণুবন বিহারে ধর্ম দেশনা করিবার সময় অমাত্য সহস্র সৈন্যসহ বেণুবন বিহারে উপস্থিত হইলে সপরিষদ ধর্মশ্রবণ করিতে করিতে মার্গফলে উপনীত হইয়া অরহত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলে ধর্ম দেশনা অবসানে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ “এহি ভিক্ষু” বলিয়া আহ্‌বান জানাইলে ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবরাদি আপনা আপনি অঙ্গে সজ্জিত হইয়া পরিপূর্ণ ভিক্ষুত্ব প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধের সহিত রহিয়া গেলেন। অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হইবার পর আর্য মার্গফল গবেষণা করিয়া পরমানন্দে অবস্থান করায় রাজা শুদ্ধোধনের কথিত বিষয় ভুলিয়া গেলেন এবং বুদ্ধকে কপিলাবস্তু যাওয়ার জন্য কিছু বলা হইতে বিরত হইলেন।

	রাজা শুদ্ধোধনও বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়নের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অমাত্যের ফেরৎ আসার দিন অতীত হইলে আর একজন বুদ্ধিমান অমাত্যকে বুদ্ধকে আনয়নের জন্য পূর্বের ন্যায় প্রেরণ করিলেন। সেই অমাত্যও রাজগৃহে উপনীত হইলে বেণুবনে বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করিয়া সপরিষদ অরহত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুদ্ধকে কপিলাবস্তু গমনের বিষয় কিচ্ছু না বলিয়া নীরবে ধর্মানন্দে ডুবিয়া রহিলেন।

	এইভাবে নয়বার অবধি সপরিষদ অমাত্য প্রেরণ করিয়াও রাজা শুদ্ধোধন দেখিলেন কোন অমাত্য বুদ্ধকে আনয়ন করিলেন না, অধিকন্তু, কেহ ফিরিয়া আসিল না এবং কোন সংবাদই কাহারও নিকট হইতে পাওয়া গেল না। ইহাতে রাজা শুদ্ধোধন দুঃখিত হইলেন এবং অনুশোচনা করিয়া রাজপ্রাসাদে বলিতে লাগিলেন “আমার রাজপ্রাসাদে ও রাজ্যের মধ্যে আমার প্রকৃত প্রিয়জন না থাকায় আমার পুত্রের সংবাদও কেহ আনিয়া দিতে পারিল না। এখন কাহাকে প্রেরণ করিলে আমার পুত্র বুদ্ধকে দর্শন ও পূজা করিবার জন্য আনয়ন করিয়া দিবে” এই বলিয়া সকল রাজকর্মচারীদের প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া তিনি অনুতাপ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করিলেন।

	কালুদায়ী অমাত্য বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের জন্ম দিনেই একই সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সম্মুখে সেই অমাত্য কালুদায়ীকে দর্শন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, “্লেহের কালুদায়ী, তুমি আমার পুত্র বুদ্ধকে এখানে আনয়ন করিয়া বুদ্ধকে দর্শন করিতে ও পূজা করিবার সুযোগ আমাকে করিয়া দিতে সক্ষম হইবে কি?” -তখন কালুদায়ী প্রশ্ন করিলেন “মহারাজ, আমি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিতে পারিব কি?” এই প্রশ্নের পর রাজা শুদ্ধোধন সানন্দে বলিলেন, “বৎস, তুমি ভিক্ষুত্ব্ব গ্রহণ কর কিংবা না কর ইহাতে কিছুই আসে যায় না, আমার পুত্রকে এখানে আনয়ন করিয়া তাঁহার দর্শন ও পূজা করিবার সুযোগ আমাকে করিয়া দিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে।” এই বলিয়া বুদ্ধকে আনয়নের উদ্দেশ্যে রাজগৃহে যাইবার জন্য কালুদায়ীকে উৎসাহিত করিলেন।

	কালুদায়ী এক সহস্র সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া রাজগৃহে গমন করিলেন। বুদ্ধের সমীপে উপনীত হইবার সময় তথাগত বুদ্ধ ধর্ম দেশনা আরম্ভ করিলে কালুদায়ী সপরিষদ সভার শেষ প্রান্তে বসিয়া ধর্ম শ্রবণ করিলেন। ধর্ম দেশনা সমাপ্ত হইলে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে “এহি ভিক্ষু” বলিয়া আহ্বান করিলে ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবরসহ তাঁহারা ভিক্ষুত্ব্বে পরিণত হইলেন।

	কালুদায়ী সপরিষদ রাজগৃহে আগমনের সাত আটদিন গত হইলে শীত ঋতু অতিক্রান্ত হইয়া বসন্ত ঋতুর আগমন হইল। তখন কালুদায়ী চিন্তা করিলেন- “এখন ঋতুরাজ বসন্তের আগমন হইয়াছে, সমগ্র ধরণীতল হরিদ্বন তৃণে সমচ্ছাদিত হইয়াছে, তরুলতা ও বনরাজি নব নব পুষপপল্ল্লবে মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। কৃষকের মাঠ হইতে শস্যসমূহ তুলিয়া আনিয়া সর্বসাধারণের জন্য নির্বিঘ্নে চলার পথ খুলিয়া রাখিয়াছে। দীর্ঘপথ চলার পক্ষে ইহাই যথার্থ কাল। সুতরাং তথাগত বুদ্ধের জ্ঞাতি দর্শনে কপিলাবস্তু গমনের ইহাই উপযুক্ত সময়।” শুক্লপক্ষ পঞ্চদর্শী দিবসের প্রত্যুষ সময়ে কালুদায়ী ষষ্ঠী গাথার সাহায্যে বসন্তকালে প্রকৃতির অভিনব সৌন্দর্য্যের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা করিয়া বুদ্ধকে রাজা শুদ্ধোধন কর্তৃক কপিলাবস্তুতে আমন্ত্রণের বিষয় বুদ্ধের চরণে নিবেদন করিলেন। এই বসন্তকালেই দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়া স্বীয় জ্ঞাতিকুল দর্শনে যাওয়ার উপযুক্ত সময় ইত্যাদি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন।

	এইরূপে কালুদায়ী রাজগৃহ হইতে কপিলাবস্তুতে যাইবার দীর্ঘপথ ও যাত্রা কালের মনোরম বর্ণনা করিতে করিতে স্বগৃহ কপিলাবস্তুতে গমনচিত্ত উৎপাদনের নিমিত্ত তথাগতকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন।

	তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কালুদায়ী, তুমি এত মধুর স্বরে আমাকে স্বগ্রামে যাইতে উৎসাহ প্রদান করিতেছ কেন?”

	কালুদায়ী সবিনয়ে বলিলেন, “ভন্তে, আপনার বৃদ্ধ পিতা মহারাজ শুদ্ধোধন আপনাকে দর্শন করিতে একান্ত অভিলাষী। আপনি তাঁহাকে একবার দর্শন দান করিয়া জ্ঞাতি কর্তব্য সমপাদন করুন।” কালুদায়ীর অনুরোধে সম্মত হইয়া  শাস্তা কহিলেন “হ্যাঁ কালুদায়ী, এইবার আমি সত্যই কপিলাবস্তুতে গিয়া আত্মীয়গণকে দর্শন দান করিব।” তথাগত কপিলাবস্তু যাত্রার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন এবং আমার অনুগামী হওয়ার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বল।” ইহাতে স্থবির সমধিক আনন্দিত হইলেন এবং সানন্দে তাহা ভিক্ষুসংঘের মধ্যে প্রচার করিলেন।

	অতঃপর ভগবান বুদ্ধ ফান্ডুনী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ দিবসে অঙ্গমগধবাসী দশ হাজার কুলপুত্র এবং কপিলাবস্তু নিবাসী দশ হাজার এই সর্বমোট বিশ হাজার ক্ষীনাশ্রব ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া রাজগৃহ নগর হইতে কপিলাবস্তুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। রাজগৃহ হইতে ষাটযোজন দূরবর্তী কপিলাবস্তু নগরে দুইমাস পৌঁছবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যহ এক যোজন করিয়া ধীর ও মন্থর গতিতে পথ চলিতে লাগিলেন।

	ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে কপিলাবস্তু অভিমুখে রওনা হইয়াছেন-এই সংবাদ রাজা শুদ্ধোধনের কর্ণগোচর করিবার জন্য স্থবির কালুদায়ী ঋদ্ধিযোগে সহসা আকাশ পথে আগমন করিয়া কপিলাবস্তুর রাজবাড়ীতে আবির্ভূত হইলেন। কালুদায়ীকে দেখিয়া রাজা প্রীতি প্রফুল্ল্ল হৃদয়ে তাঁহাকে মহামূল্য আসনে উপবেশন করাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত বিবিধ স্বাদযুক্ত খাদ্যদ্রব্য পাত্রপূর্ণ করিয়া দান করিলেন। দান গ্রহণের পর স্থবির শাস্তার আগমনের সংবাদ বিবৃত করিয়া চলিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিলে রাজা তাঁহাকে এই অনুরোধ করিলেন, “ভন্তে আপনি এখানে বসিয়াই ভোজন করুন।” 

	“না মহারাজ, আমি শাস্তার নিকট গিয়া ভোজন করিব” বলিয়া স্থবির উত্তর দিলেন।

	রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভন্তে শাস্তা এখন কোথায় আছেন?”

	স্থবির প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “তিনি বিশ সহস্র ক্ষীণাশ্রব ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া আপনাকে দর্শন করিবার জন্য রাজগৃহ হইতে কপিলাবস্তুর দিকে রওনা হইয়াছেন, এখন পথিমধ্যে রহিয়াছেন।”

	এই শুভ সংবাদে রাজা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া স্থবিরকে আবার বলিলেন, “ভন্তে, আপনি স্বয়ং ইহা ভোজন করুন। আমি শাস্তার জন্যও আহার্য প্রদান করিতেছি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ -এই নগরে পৌঁছানো পর্যন্ত আমার পুত্রের জন্য আপনি এখন হইতেই প্রত্যহ ভিক্ষান্ন লইয়া যাইবেন।” স্থবির তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

	স্থবিরের ভোজন সমাপ্ত হইলে রাজা ভিক্ষাপাত্রটি সুগন্ধ চূর্ণাদি দ্বারা উত্তমরূপে পরিস্কার করাইয়া পুষ্টিকর ভোজ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা স্থবিরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন “ভন্তে, এই আহার্য বস্তু তথাগতকে প্রদান করুন।”

	স্থবির কালুদায়ী সকলের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই পাত্রটি উর্ধ্বে ক্ষেপন করিলেন এবং নিজেও আকাশে উত্থিত হইয়া ভিক্ষাপাত্রটি অন্তরীক্ষ পথে আনয়ন পূর্বক শাস্তার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শাস্তা তৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিলেন। এই প্রকারে স্থবির কালুদায়ী কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ হইতে প্রত্যেকদিন তথাগতের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং শাস্তাও পথিমধ্যে রাজার প্রেরিত দান ভোজন করিতেন। স্থবিরকে প্রত্যহ রাজ অন্তপুরে আহার দ্বারা পূজা করা হইত। প্রত্যহ রাজ অন্তপুরে ভোজন সমাপনান্তে স্থবির “অদ্য ভগবান এতদূর পৌঁছিয়াছেন-অদ্য এতদূর-এইরূপে প্রতিদিন বুদ্ধের আগমন সংবাদ প্রচার ও বুদ্ধের গুণকীর্তন করিতে করিতে বুদ্ধের দর্শন লাভের পূর্বেই শাস্তার প্রতি সমস্ত রাজ অন্তপুরবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই কারণে পরবর্তীকালে ভগবান বুদ্ধ স্থবির কালুদায়ীকে এই পদে অগ্রস্থান প্রদান করিয়া ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন- “হে ভিক্ষুগণ, গৃহী সমাজের শ্রদ্ধা উৎপাদনে সমর্থবান আমার শিষ্যদের মধ্যে স্থবির কালুদায়ীই সর্বশ্রেষ্ঠ।” 

	তথাগত বুদ্ধ সশিষ্য প্রত্যহ এক যোজন পথ অতিক্রম করিয়া দুই মাসের শেষে কপিলাবস্তু নগরে উপনীত হইলেন। তখন আত্মীয়গণ ও শাক্যবংশীয় রাজাগণ পরামর্শ করিয়া বিশ সহস্র ভিক্ষুসহ বুদ্ধের বসবাসের উপযোগী করিয়া শাক্যবংশীয় নিগ্রোধ শাক্যের রাজকীয় উদ্যানের মধ্যবর্তীস্থলে রমনীয় স্থানে উপযুক্ত বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধকে দান করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার বিশ সহস্র ভিক্ষুসংঘ সহ সেই ন্যাগ্রোধ আরামে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

	শাক্যবংশীয় কুলপুত্রগণ অভিমানে স্ফীত হইয়া বুদ্ধকে বন্দনা করা হইতে বিরত থাকিলেন, এমনকি তাঁহার নিকট আসিয়া বাক্যালাপও কেহ করিলেন না। তখন অনেকেই বলিতে লাগিলেন “সিদ্ধার্থ কুমার আমার ভ্রাতষ্পুুত্র, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার হইতে বয়সে কনিষ্ঠ কাজেই আমাদের বন্দনা করা উচিত হইবে না। বয়োজ্যেষ্ঠগণ ইহা ভাবিয়া স্বল্প বয়সী বা বুদ্ধের কনিষ্ঠগণকে বুদ্ধের নিকট যাইতে দিলেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণ সকলের পশ্চাতে গিয়া বুদ্ধকে বন্দনা না করিয়া বুদ্ধের সামনে বসিয়া রহিলেন।

	তথাগত বুদ্ধ জ্ঞাতিগণের এই অভিমান দর্শন করিলে তাঁহাদের চূর্ণ করিবার মানসে উপবেশনরত অবস্থায় চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করিয়া আকাশে উড্ডীন হওতঃ শূন্যে চংক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমতাবস্থায় শরীরের উপরি অংশ হইতে অগ্নি শিখা এবং শরীরের নিুাংশ হইতে জলধারা প্রবাহিত করাইতে লাগিলেন। বামপদ পল্ল্লব হইতে অগ্নিশিখা, দক্ষিণ পদপল্ল্লব হইতে জলধারা, দক্ষিণ চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা ও বাম চক্ষু হইতে জল ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখ গহ্বর ও উভয় নাসারন্ধ্র হইতে অগ্নিশিখা ও জল -নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। বুদ্ধের শরীর হইতে নীল, পীত, লোহিত, মঞ্জিষ্ট ও প্রভাস্বর এই ষড়বিধ রশ্মি অত্যুজ্জ্বল ভাবে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। এইভাবে তথাগত বুদ্ধ শূন্যে যেখানে চংক্রমণ করিতে লাগিলেন সেই চংক্রমণ স্থান সপ্তরত্নে প্রতিমন্ডিত হইল। শাক্যগণের মস্তকোপরি শূন্যে চংক্রমণ করিতে করিতে যেন সকলের উপর ধুলি বর্ষণের ন্যায় অনুমিত হইল। তথাগত বুদ্ধের এই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া পিতা রাজা শুদ্ধোধন বুদ্ধের পদতলে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন- “প্রভো, জন্মের পর মহর্ষি কালদেবল আপনার পদযুগল তাঁহার মস্তক স্থাপন করিতে দেখিয়া পিতা তোমাকে প্রথম বন্দনা করিয়াছে, তোমার শৈশবে হলকর্ষণ উৎসবে বৃহৎ জম্বুবৃক্ষের স্থির ছায়াতলে তোমাকে ধ্যানাবস্থায় অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া পিতা তোমাকে দ্বিতীয়বার বন্দনা করিয়াছে, এখন তোমার অত্যাশ্চর্য্যভাবে আকাশ গঙ্গা একাকার করিয়া যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রয়োগ দর্শন করিয়া তোমার জন্মদাতা পিতা তৃতীয়বার তোমাকে বন্দনা করিতেছি।” বলিয়া রাজা শুদ্ধোধন বুদ্ধকে বারবার বন্দনা করিলেন।

	এইভাবে বুদ্ধকে রাজা শুদ্ধোধন বন্দনা করিতে দর্শন করিয়া সমাগত শাক্যরাজন্য বৃন্দ ও জ্ঞাতিবর্গ বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ নির্বিশেষে বুদ্ধকে সকলে শ্রদ্ধার সহিত অবনত মস্তকে বন্দনা করিলেন। বুদ্ধ শূন্যে স্থির হইয়া উপবেশন করিলে সমগ্র আকাশব্যাপী রক্তবর্ণের পিঙ্গলের ন্যায় পুস্কর  বৃষ্টি বর্ষণ হইতে লাগিল। পুস্কর বৃষ্টি বর্ষণের সময় যাহারা পুস্কর বৃষ্টিতে সিক্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন তাহারা সিক্ত হইলেন, আর যাহারা সিক্ত হইতে ইচছা করিল না তাহারা সিক্ত হইলেন না। এরূপ অবস্থা দর্শন করিলে সমবেত জনসংঘ খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এই বিষয় অবতারণা করিয়া বুদ্ধ মহাজ্ঞাতি সম্মেলনে বলিলেন “এখন যে এইভাবে পুস্কর বৃষ্টি বর্ষণ হইতেছে তাহা নহে, পূর্বেও এখন হইতে আটান্ন কোটি ষষ্ঠি অযুত বৎসর পূর্বে বোধিসত্ত্বের বিশ্বন্তর জন্মে এই একই রকম সময়ে পুস্কর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছিল।” তথাগতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিলে শ্রবণাকাংখী জনসংঘ বিশ্বন্তর জন্মের কাহিনী দেশনার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তখন বুদ্ধ সহস্রাধিক গাথা সমন্বিত বিশ্বন্তর জাতক বর্ণনা করিলেন।

	ধর্মদেশনা শ্রবণের পর সমাগত জ্ঞাতিগণ অবনত মস্তকে বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া পৃথক পৃথকভাবে প্রস্থান করিলেন। একজনও ভোজনের জন্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। পিতা শুদ্ধোধনও “আমার পুত্র আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন, আমার গৃহেই ভোজন করিবেন” ইহা চিন্তা করিয়া ভোজনের নিমন্ত্রণ না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

	বুদ্ধ পরদিন প্রত্যুষ সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া কি উপায়ে অদ্য ভোজন সমাধান করিবেন চিন্তা করিয়া “অদ্য পূর্ববুদ্ধগণের প্রতিপদা  আচরণ করাই সর্বোত্তম হইবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল -পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ নিমন্ত্রণ ব্যতীত জনগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। বিনা নিমন্ত্রণে কাহারো গৃহে ভোজন করেন নাই। বুদ্ধ এই প্রতিপদকে সর্বোত্তম বলিয়া প্রশংসা করার পর দুই অযুত ভিক্ষুসংঘ সমবিভ্যাহারে নগরের সর্বসাধারণের গৃহের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাহা দর্শন করিয়া শাক্যবংশীয়গণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া দলে দলে বলাবলি করিতে লাগিল- “গৌতম শাক্য রাজবংশের গৌরব ও বংশ মর্যাদা পদদলিত করিয়া ভিখারীর ন্যায় অপরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিবে, ইহা কি শাক্য রাজবংশের অপমান নহে?” কপিলাবস্তু নগরীর দ্বিতল ত্রিতল বিশিষ্ট সুউচ্চ অট্টালিকা সমূহের উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে পরম উৎসুক ভারাক্রান্ত নেত্রে অসংখ্য নরনারী সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সিদ্ধার্থের জীবনসঙ্গিনী দেবী রাহুলমাতা অত্যধিক মর্মবেদনায় বলিতে লাগিলেন- “একসময় আর্যপুত্র এই নগরে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ স্বর্ণ শিবিকায় বিচরণ করিতেন। অথচ তিনি আজ কেশাশ্রু মুন্ডন করিয়া এবং কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করিতেছেন! তাঁহার পক্ষে ইহা কি শোভনীয় হইয়াছে? তিনি রাজপ্রাসাদের মুক্ত বাতায়ন হইতে সপষ্ট দেখিতে পাইলেন বৈরাগ্যোজ্জ্বল আলোক প্রভায় নগরবীথি উদ্ভাসিত করিয়া ভগবান বুদ্ধ অগ্রসর হইতেছেন। অপূর্ব ব্যামপ্রভা বিকীরণশীল, অশীতি অনুভিজ্ঞানাভিষিক্ত, বত্রিশ মাঙ্গল্য লক্ষণে সুপরিস্ফুট ও অনুপম বুদ্ধশ্রীতে পরিশোভিত সিদ্ধার্থের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিয়া পাশে অবস্থানরত পুত্র রাহুলের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া অষ্টবিধ নরসিংহ গাথার সাহায্যে তাঁহার পিতার অপূর্ব অত্যাশ্চর্যগুণ বর্ণনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পর রাজা শুদ্ধোধনের সমীপে আগমন করতঃ এইভাবে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন “হে পিতঃ, শাক্যকুল অধিপতি, আপনার পুত্র পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বংশ ও জাতির মর্যাদা পদদলিত করিয়া শুধু খাদ্য লাভ বা জীবন ধারণের আশায় সর্বসাধারণের দ্বারে দ্বারে স্থিত হইয়া ভিক্ষা করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ইহা কি আপনি পছন্দ করেন পিতঃ?” এই বলিয়া রাহুলমাতা যশোধারা অভিযোগ করিলেন। রাজা শুদ্ধোধন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বুদ্ধ সমীপে উপনীত হইলেন। বুদ্ধকে বলিলেন, “প্রিয় তথাগত বুদ্ধ, পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, ও জ্ঞাতিগণের মান মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়া এই রকম ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করা আমাদের অত্যন্ত লজ্জার কারণ নহে কি? কি কল্যাণ কারণ দর্শন করিয়া সমগ্র রাজপরিবার এবং শাক্যবংশকে ভিখারী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিতেছেন? এই দুই অযুত ভিক্ষু সংঘকে খাদ্যদানে আপনার পিতা কি সক্ষম নহে বলিয়া ভাবিয়াছেন?” এই বলিয়া রাজা শুদ্ধোধন বুদ্ধকে প্রশ্ন করিলেন।

	বুদ্ধ পিতা রাজা শুদ্ধোধন এই প্রশ্ন শ্রবণ করিলে উত্তর প্রদান করিলেন, “এইভাবে ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবন ধারণ করাই আমার বংশগত নিয়ম এবং ইহাই অতি উত্তম প্রশংসিত নিয়ম।” তদুত্তরে রাজা শুদ্ধোধন মনক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন, “হে তথাগত বুদ্ধ, মহাসম্মত রাজা হইতে ক্রমাগত চারিসহস্র পাঁচশত সত্তরজন রাজা এই সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে রাজত্ত্ব করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে আমি এই বংশের রাজা, এই বংশের মধ্যে এই যাবত কেহ ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে বলিয়া আমি শ্রবণ করি নাই। আপনি এই সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশের রাজপুত্র, আপনি কেন ভিক্ষাচরণ করিতেছেন?”

	বুদ্ধ তাহা শুনিয়া রাজাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক বলিলেন- “মহারাজ সত্যই আপনার বংশ ক্ষত্রিয় রাজবংশ। কিন্তু আমার বংশ এখন অন্য। আমার বংশ বুদ্ধগণের বংশ। দীপঙ্কর, কৌন্ডন্য আদি বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ককুসন্ধ, কোনাগমন ও কাশ্যপ বুদ্ধ পর্যন্ত এই বংশকে বলা হয় বুদ্ধবংশ। আমি তাঁহাদেরই বংশধারা সেই বহু সহস্র সংখ্যক পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ সকলেই ভিক্ষাচারী ছিলেন। কাহারো দ্বারা আমন্ত্রিত না হইলে তাঁহারা সকলেই ভিক্ষাচরণ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়াছিলেন এই বলিয়া বুদ্ধ রাজপথে দন্ডায়মান অবস্থায় রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেনঃ

	উঠ্‌ঠিত্তে নপ্‌পমজেঝয় ধম্মং সচরিতং চরে,

	ধম্মচারী সুখংচেতি অম্মিংলোকে পরম্‌হি-চ।”

	অনুবাদ ঃ উঠো, জাগো, প্রমত্ত ভাবে বৃথা কাল ক্ষেপন করিও না। সচেতন হইয়া সদ্ধর্ম আচরণ কর। যেইজন এই ধর্ম আচরণ করে সেই ব্যক্তিই ইহকাল ও পরকালে সুখলাভ করিয়া থাকে।

	গাথাটি শ্রবণ করিয়া রাজা শুদ্ধোধন স্রোতাপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

	স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াই রাজা শুদ্ধোধন ভগবান বুদ্ধের হাত হইতে ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করিয়া সশিষ্য বুদ্ধকে রাজ অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং উত্তম খাদ্য ভোজ্যদ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন।

	তথাগত বুদ্ধ ভোজনকৃত্য সমাপন করিলে অন্তঃপুরের মহিলাগণ একে একে আসিয়া শাস্তাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শুধু রাহুলমাতা যশোধারা আসেন নাই।

	ভগবান বুদ্ধ উপদেশাচ্ছলে রাজা শুদ্ধোধনকে পুনঃরায় আর একটি বলিলেনঃ 

	ধম্মং চারে সুচারিতং ন নং দুচরিতং চরে-

	এই গাথা শ্রবণ করিয়া রাজা শুদ্ধোধন সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন  এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্রোতাপন্না হইলেন।

	বুদ্ধের সমীপে রাহুলমাতা না আসাতে অন্য মহিলাগণ তাঁহাকে “যাও, শাস্তাকে প্রণাম করিয়া আস” বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও না আসিয়া কেবল নিজে নিজে ভাবিতেছিলেন - “সত্যই যদি আমার মধ্যে কোন গুণ থাকে, তাহা হইলে আর্যপুত্র আমার কক্ষে স্বয়ং আগমন করিবেন। তিনি আসিবা মাত্রই আমি তাঁহাকে মনের সুখে বন্দনা করিব।” এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি কিছুতেই স্বীয় কক্ষ ত্যাগ করিলেন না।

	শাস্তা ইহা জ্ঞাত হইলে মহারাজার হস্তে ভিক্ষাপাত্রটি রাখিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে নিয়া রাহুলমাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে রাহুল জননী যশোধারা পুষপগুচ্ছ হাতে ছুটিয়া আসিয়া তথাগতের পদ্‌পল্ল্লবে পুষপগুচ্ছ নিবেদন করিয়া পাদপৃষ্ঠে স্বীয় ললাট ঘর্ষণ করিতে করিতে যথা অভিরুচি বন্দনা করিলেন।

	সেই সময় রাজা শুদ্ধোধন রাহুলমাতার পতিপরায়ণতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করিতেছিলেন- “ভন্তে, আপনি কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া আমার এই বধূমাতা ও তখন হইতে গৈরিকবসন পরিধান করিয়াছে- উহা কোনদিন এ যাবৎ ত্যাগ করে নাই, আপনি দিনে একবেলা আহার করিতেছেন শুনিয়া নিজেও প্রত্যহ মাত্র একবেলা আহার করিতেছে। আপনি মহাশয্যা ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া সে তৃণশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। আপনি পুষপমাল্য ধারণ ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার হইতে বিরত হইয়াছেন শুনিয়া নিজে তাহা সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করিয়াছে। জ্ঞাতিগণ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের গৃহে যাইবার অনুরোধ করিয়া লোক প্রেরণ করিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এমনকি এযাবৎ কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করাও কোনদিন প্রয়োজন বোধ করিল না। আমার বধূমাতা এইরূপ অত্যন্ত গুণবতী এবং তেজস্বিনী মহিলা।

	তাহা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন, “মহারাজ, এখন সে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়া এবং আপনার দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। পূর্বজন্মে সে অপরিণত জ্ঞানে পর্বতের পাদদেশে বিপদসংকুল গহন অরণ্যে অরক্ষিত অবস্থায়ও একাকী বিচরণ করিয়াও নিজেকে রক্ষা করিয়াছিল।” এই বলিয়া বুদ্ধ চন্দ্রকিন্নর জাতক দেশনা করিলেন। দেশনা শেষে শাস্তা সশিষ্য ন্যগ্রোধারামে প্রস্থান করিলেন।

	 


বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত ধর্মসেনাপতি-ভদন্ত সারিপুত্র

	আমাদের মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের সময়কালে রাজগৃহ নগরের অনতিদূরে উপতিষ্য গ্রামে, সারী ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিনেই তদীয় বন্ধু রাজগৃহ নগরের অবিদূরে কৌলিত গ্রামে মৌদ্গলি ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই দুইটি পুরাতন উচ্চকূলীন বংশের মধ্যে সপ্তম পুরুষ অবধি বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিল। দুইজন পুণ্যবতী ব্রাহ্মণীর একই দিবসে গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল দশমাস পরে যখন একই দিবসে দুই বংশে দুইটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তখন ছয়ষট্টি জন ধাত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। নামকরণ দিবসে ‘‘উপতিষ্য গ্রামের প্রধান বংশীয় ছেলে বলিয়া সারী ব্রাহ্মণীর পুত্রের নাম উপতিষ্য রাখা হইল। আর অপরটি কৌলিত গ্রামের প্রধান বংশীয় ছেলে বলিয়া” কৌলিত নামে অভিহিত হইল। তাঁহারা উভয়ে বয়স্ক হইয়া উঠিলে শিল্প কলাদি সর্ব্ব শাস্তে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। উপতিষ্য ক্রীড়া করিবার মানসে নদী বা উদ্যানে যাইবার সময় পাঁচ শত সোনার শিবিকা সঙ্গে যাইত আর কৌলিতের সঙ্গে পঞ্চশত দ্রুতগামী রথ যাইত। তাঁহারা উভয়েরই পঞ্চশত পঞ্চশত অনুচর ছিল। 

	রাজগৃহের একটা পুরাতন রীতি ছিল, প্রতিবৎসর একবার নাচ গানের উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। সেই উৎসব দর্শনকারীদের প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় আসন ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইত। কিন্তু তাঁহারা উভয় বন্ধুর আসন একস্থানে প্রস্তুত করা হইত। একত্রে বসিয়া উভয় বন্ধু নৃত্য গীতের আমোদ উপভোগ করিতেন। হাস্য জনক বিষয়ে উভয়ে একসঙ্গে হাসিতেন, আর বিষাদ জনক বিষয়ে উভয়ে বিষন্ন হইতেন। বাহবা দিবার যোগ্য বিষয়ে একত্রে বাহবা দিতেন। এভাবে বন্ধুদ্বয় প্রাণে প্রাণে মিশিয়া একটি দিন মাত্র উৎসব দেখিলেন। যাঁহারা পারমী পূর্ণজীব, সামান্য কারণে তাঁহাদের মন উচাটন হইয়া যায়। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্যই উধাও হইয়া যান। যাহাদের পুর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কুশল আছে তাহা কিছুতেই বাধা মানেন না। ঝরণার জল যেমন প্রস্তর গাত্রে আছড়াইয়া পড়ে এবং আঁকা বাঁকা নদী বহিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়া পৌঁছে, সেরূপ মহাপুরুষদেরও ভাবের বন্যা ছুটিলে কিছুতেই বাঁধা পায় না। মুক্তির গাঙ্গে যখন বান ডাকে, তখন মানুষের ভাবান্তর না হইয়া পারা যায় না। যাঁহারা এতক্ষণ নর্ত্তকীদের নর্ত্তন ভঙ্গিমায় মোহিত ছিলেন, তাঁহারা এখন আবার পরমার্থিক ভাবে বিভোর। অতঃপর উভয় বন্ধুর মধ্যে বলাবলি হইতেছে- বন্ধুর এখানে দেখিবার কী আছে। শত বৎসর পরমায়ু ভোগ করিবার পূর্ব্বে সকলেই মরণ গ্রাসে পড়িয়া নিধন হইবে নহে কি? আমাদের পক্ষে একটা শান্তিময় মুক্তি পথের সন্ধান করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে হইতেছে। তাঁহারা কেবল এই মুক্তি মার্গের চিন্তা লইয়া অন্য মনস্ক ভাবে বসিয়া রহিলেন। তখন কৌলিত উপতিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন- বন্ধো, আপনাকে অন্য দিনের ন্যায় প্রসন্ন দেখা যাইতেছেনা কেন? আপনার মুখের দিকে চাহিলে কেমন বিষণ্নতাভাব দেখা যাইতেছে। আপনি কি লক্ষ্য করিতেছেন? “বন্ধো, কৌলিত এই সমস্ত নিরর্থক নাচ গানে কোন সার নাই। ইহা প্রমাদের কারণ। নিজের মোক্ষ ধর্ম্মের অর্থাৎ মুক্তি পথের সন্ধান করা আশু-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। এই চিন্তা আমার মন-প্রাণ তোলপাড় করিতেছে, তাই আমি বিষণ্ন মনে বসিয়া আছি। আচ্ছা বন্ধু, আপনি বিষণ্ন ভাব ধারণ করিয়াছেন কেন? তিনিও সেরূপ উত্তর দিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে একমত দেখিয়া উপতিষ্য কহিলেন- প্রিয় বন্ধুবর, আমরা উভয়ের চিন্তা সুচিন্তিত হইয়াছে। যদি আমরা মুক্তি পথের সন্ধান করিতে চাই, তবে আমাদের প্রব্রজিত হওয়া একান্ত উচিত। তবে বলুন-তো কাহার নিকট গিয়া প্রব্রজিত হইলে ভাল হয়। 

	তখন সঞ্জয় নামক পরিব্রাজক মহতী প্রব্রাজক পরিষদ সহ রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রব্রজিত হওয়ার মানসে পঞ্চশত সহচর সমভিব্যাহারে সঞ্জয় পরিব্রাজকের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন। পরিব্রাজকও সুযোগ্য শিষ্য পাইয়া সানন্দে তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিলেন। তাঁহারা দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে সঞ্জয় পরিব্রাজক অতিরিক্ত সৎকার এবং প্রসংশা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা অল্প কালের মধ্যে আচার্য্য সঞ্জয় পরিব্রাজকের সমস্ত আধ্যাত্মিক তথ্য যথাযথভাবে শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ভব দুঃখ অবসানের কোন প্রকার সারপথ দেখিতে না পাইয়া আচার্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন- “আচার্য, আপনার মুক্তি মন্ত্র এ পর্যন্ত কি, না আরো কিছু অধিকতর আছে? তদুত্তরে সঞ্জয় অকপটে কহিলেন- “প্রিয় শিষ্যগণ, আমার জ্ঞান এ পর্যন্ত, এ মাত্র আমি শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি। তোমরা সমস্তই অবগত হইয়াছ।” আচার্যের অকপট উত্তর শুনিয়া তাঁহারা ভাবিত হইলেন- “যদি এরূপই হয়, তবে এই আচার্যের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা আমাদের নিরর্থক। অথচ আমরা মুক্তি মার্গের সন্ধানে বাহির হইয়াছি। ইহার নিকট থাকিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে না। এই বিশাল জম্বুদ্বীপের মধ্যে গ্রাম নগর জনপদ ইত্যাদি অনেক স্থান আছে। বিশেষতঃ এই পবিত্র জম্বুদ্বীপেই মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। চলুন আমরা একবার পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখি, মুক্তি মার্গ প্রদর্শক একজন আচার্য পাই কিনা? এ বিশাল ব্রহ্মান্ডে আমাদিগকে মুক্তিপথের সন্ধান দিতে পারেন, এমন সদ্‌গুরু অবশ্য পাওয়া যাইবে। 

	তদবধি তাঁহারা উভয়ে যেখানে যেখানে পন্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছে বলিয়া শুনিতে পান, অচিরে সেখানে যাইয়া, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও শাস্ত্রালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা এতই সুনিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ এমন কোন একজন পন্ডিত ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন না। বরং তাঁহারাই উহাদের প্রশ্ন সুমীমাংসা করিয়া দিতেন। এ প্রকারে সারা জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। অদম্য ইচ্ছার বিঘাতময়ী দুঃখ লইয়া আপন মনে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে- দুই বন্ধুর মধ্যে যিনি প্রথমে মুক্তি-পথ পাইবেন, তিনি আসিয়া অপর বন্ধুকে বলিবেন। তখন আমাদের করুণার মূর্ত্তি ভগবান গৌতম বুদ্ধ পরম সম্বোধি লাভ করিয়াছেন। তিনি দুঃখ প্রাপ্ত প্রাণীদিগকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিয়া, জন্ম জরাদি বিহীন শান্তিময় নির্ব্বাণ পুরে লইয়া যাইবার জন্য, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক, যথাক্রমে রাজগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন।

	মোহান্ধাকারে সমাচ্ছন্ন জগতে একষট্টি জন ক্ষীণাশ্রব অরহত যখন উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তখন দয়াময় বুদ্ধ অসংখ্য কল্পকাল পর্যন্ত পারমী পূর্ণ করিয়া যেই ধর্ম্মময় প্রাসাদ গড়িয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মসৌধের উপর দাঁড়াইয়া জগদ্বাসী প্রাণীগণকে দর্শন করিলেন। তখন তাঁহার মৈত্রী-নেত্রে সর্ব্ব প্রাণী সমান দেখিতে পাইলেন। সাধারণ মানুষদের উচ্চ পাহাড় বা বৃক্ষের উপর উঠিয়া চারি দিকে চাহিলে যেমন উচ্চ নীচ সমান বোধ হয়। তিনিও অত্যুচ্চ ধর্ম্মসৌধের উপর দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ চক্ষে সমস্ত সত্ত্ব সমান দেখা গিয়াছিল। আরো বিশেষ প্রকার দেখিলেন যে প্রাণীরা লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা, এই ত্রিবিধ ব্যাধি পীড়িত হইয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ধন-জন-যৌবন মদে মত্ত হইয়া কর্তব্য অকর্তব্য জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই পথভ্রষ্টদিগকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে মুক্তিপথ নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। 

	তখন ভগবান তদীয় সুযোগ্য শিষ্য মন্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন- “হে আমার প্রিয় ভিক্ষু শিষ্যবৃন্দ; তোমরা বহু দেব মানবের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মদূতরূপে দেশদেশান্তরে বিচরণ কর।” অহিংসা-মৈত্রীর বাণী প্রচার কর। বাসনা বিলয়ের মন্ত্র সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দাও। পথভ্রান্ত দিগকে মুক্তি মার্গের সন্ধান দাও এবং ত্রিরত্নের মহিমা প্রচার কর।” দেখিও এক পথে দুইজন যাইও না। যাও বীরবেশে যার যার পথে সে সে চলিয়া যাও। জগতের হিতের জন্য আপন বিলাইয়া দাও।” একষট্টি জন প্রচারক সঙ্ঘের মধ্যে পঞ্চবর্গীয় নামে খ্যাত পাঁচ জন ভিক্ষু ছিলেন তাঁহাদের আদি পুরুষ। সেই পাঁচজন ভিক্ষুর মধ্যে অশ্বজিৎ স্থবির অন্যতম সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। অতঃপর অশ্বজিৎ স্থবির রাজগৃহে গিয়া উপনীত হইলেন। পর দিবস প্রাতে পাত্র-চীবর লইয়া রাজগৃহে পিন্ডাচরণ করিতে গেলেন। সেই সময় উপতিষ্য পরিব্রাজক প্রাতঃরাশ সমাপন করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাইবার সময় শান্ত সংযত ইন্দ্রিয় অশ্বজিৎ স্থবিরকে দেখিতে পাইলেন। সাম্য মূর্ত্তি স্থবিরকে দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেনঃ- 

	বাস্তবিক দর্শন মাত্রেই ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন, এরূপ প্রব্রজিত পুরুষ তো আমি ইতি পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। জগতে যাঁহারা অরহৎ মার্গফল লাভী আছেন, ইনি তাহাদের মধ্যে অন্যতম একজন হইবেন সন্দেহ নাই। নিশ্চয় আমি এই সাধু পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব এবং কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করিব”। এই মনে করিয়া স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সুবাধ্য শিষ্যের ন্যায় অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে সৎপুরুষ, আপনি কে? আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন? আপনার শাস্তাই বা কে? আর আপনি কাহার ধর্ম্ম পালন করেন? আবার ভাবিলেন- “এখন এই ভিক্ষুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অসময়। যেহেতু ইনি ভিক্ষাচরণ করিবার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি ইহার পাছে পাছে যাইব। নিশ্চয় ইহার নিকট আর্যমার্গের সন্ধান মিলিবে।” এই মনে করিয়া পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন। স্থবির ভিক্ষাচরণ করিয়া এক স্থানে বসিবার ইচ্ছা করিতেছেন জানিয়া তিনি স্বীয় পরিব্রাজক আসন পাতিয়া দিলেন। স্থবিরের ভোজনের কার্য শেষ হইলে কমন্ডলুতে করিয়া জল দান ইত্যাদি সমস্ত আচার্য্য ব্রত সম্পাদন করিলেন। স্থবির ভোজনান্তে মুখ হাত ধুইয়া উপবেশন করিলে, পরিব্রাজক সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সঙ্গে মধুর সম্ভাষণে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন- “প্রিয় সাধু মহাশয়, আপনার ইন্দ্রিয় সমূহ বড়ই প্রসন্ন দেখা যাইতেছে। আপনার চেহারা খুব ফর্সা বোধ হইতেছে। আপনি কাঁহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন? আপনার শাস্তা কে অর্থাৎ আপনাকে কে ধর্ম্মানুশাসন করেন? আপনি কাঁহার ধর্ম্মে অভিরুচি উৎপন্ন করিয়াছেন। স্থবির আর্য্য-সুলভ সাম্য গতিতে উত্তর দিতে লাগিলেন- “বন্ধো, শাক্যবংশ হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র যেই মহাশ্রমণ আছেন আমি তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছি। তিনিই আমার ভগবান শাস্তা। আমি সেই ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্মই পালন করি। পরিব্রাজক পুনঃ প্রশ্ন করিলেন- “আয়ুষ্মানের শাস্তা কোন বাদী, অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মের পারমার্থিক মত কি? তিনি কোন বিষয়ে আপনাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন?

	অতঃপর স্থবির চিন্তা করিলেন- এই পরিব্রাজকগণ বুদ্ধ শাসনের বিপক্ষবাদী, সহজ ও সোজা কথা বলিলে- আমাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিবে। সুতরাং ইহাকে বুদ্ধ শাসনের গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করা উচিত। বন্ধো, আমি একজন নূতন ভিক্ষু, আমি যে বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হইয়াছি, বেশী দেরী হয় নাই, অধুনা এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি। সুতরাং আমি যে আপনাকে ধর্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিব, সে আশা করিতে পারি না। একথা শুনিয়া পরিব্রাজক সিংহ-সাহসিকতার সহিত বলিয়া উঠিলেন-আমার নাম উপতিষ্য। আপনি যথাশক্তি অল্প বা বেশী ধর্ম্ম কথা বলুন, শত সহস্র ন্যায়ে বোধগম্য করিবার ভার আমার উপর। স্থবির পরিব্রাজকের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের প্রখরতা দেখিয়া  “যে ধম্মা হেতুপ্পভবা” এই গাথা আবৃত্তি করিলেন। তিনি  গাথার প্রথম চরণদ্বয় শুনিয়া স্রোতাপত্তি ফলে স্থিত হইলেন, দ্বিতীয় চরণ শুনিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ অবসান করিলেন। তীক্ষ্ন বুদ্ধি সম্পন্ন উপতিষ্য পরিব্রাজক স্রোতাপন্ন হইয়া সকৃদাগামী অনাগামী ও অরহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, স্বীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করতঃ কোন একটি বিশেষ কারণ অনুমান করিয়া অশ্বজিৎ স্থবিরকে কহিলেন- ভন্তে, ইহার অতিরিক্ত আর ধর্ম দেশনা করিবেন না, যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। 

	ভদন্ত আপনার সৌজন্যে আমার মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে, আমি বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্য-সন্তাপে শ্রান্ত-ক্লান্ত ব্যক্তি অতিশয় পিপাসিত হইয়া জলের অনুসন্ধান করিতে থাকে, সে যদি স্বচ্ছ শীতল জল পূর্ণ এবং বৃক্ষ-ছায়া সম্পন্ন পুষ্করিণী প্রথম দেখিতে পায়, তখন সে বড়ই প্রীতিযুক্ত হয়, পরে যখন শীতল জল পান করতঃ সুশীতল বৃক্ষছায়ায় শ্রান্তি দূর করে, তখন তাঁহার মনে কতই সুখ আসে। সেরূপ আমিও বাসনা-দগ্ধ অন্তরে দীর্ঘকাল ব্যাপী ধর্ম্মবারি অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু প্রথম আপনার শান্ত-মূর্ত্তি নয়ন গোচর হওয়ায় আমার মনে প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এখন আপনার মুখে ধর্ম্মবারি পান করিয়া আমার ভোগ-পিপাসা কমিয়া গিয়াছে, আমি বড়ই সুখানুভব করিতেছি।

	তবে, ভন্তে আমাদের ভগবান এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন? ভগবান বেণুবনে আছেন। ভন্তে, তাহা হইলে আপনি পূর্ব্বে চলিয়া যান, আমি পরে আসিতেছি। ভন্তে, আমার একজন অকৃত্রিম বন্ধু আছেন। আমরা দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইয়াছি যে- আমরা উভয়ে মুক্তির সন্ধান করিব। যিনি প্রথমে চরম মুক্তি পাইবেন, তিনি আসিয়া অপর বন্ধুকে বলিবেন।” আমি সেই প্রতিজ্ঞা বন্ধন উন্মোচন করিব এবং মদীয় বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আপনার গমন পথে ভগবানের চরণ তলে আসিব। অতঃপর পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া স্থবিরের পায়ে অভিবাদন করতঃ তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

	বন্ধুর ইহ পারলৌকিক কল্যাণ সাধনে যাহারা তৎপর হয়, তাহারাই হিতকামী পরম বন্ধু। ইহাদের মধ্যে অভিন্ন-হৃদয় এক বন্ধু যখন অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন তখন অপর বন্ধুকে বলিবার জন্য তিনি আকুল আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলেন। অচিরে স্বীয় আয়াস লব্ধ অমৃতের বার্ত্তা বহিয়া বন্ধুর উদ্দেশ্যে চলিলেন। তখন পরিব্রাজক উপতিষ্যকে দূর হইতে আসিতেছেন দেখিয়া কৌলিত পরিব্রাজক ভাবিলেন- আমার বন্ধুর মুখের চেহারা অন্যান্য দিনের মত নহে, বড়ই প্রসন্ন বোধ হইতেছে, অবশ্য তিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়া থাকিবেন।” অতঃপর বন্ধু আসিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন- বন্ধো, আপনি কি চির আকাঙিক্ষত অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন? হ্যাঁ বন্ধু অমৃতের সন্ধান মিলিয়াছে, তারপর অশ্বজিৎ স্থবিরের কথিত গাথাটি আবৃত্তি করিলেন। গাথা আবৃত্তি শেষ হইলে পরিব্রাজক কৌলিত স্রোতাপত্তি ফল প্রত্যক্ষ করিলেন। সত্যদর্শী কৌলিত, বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন- প্রিয় বন্ধো, দেব মনুষ্যগণের শাস্তা ভগবান বুদ্ধ এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?” বন্ধুবর, ভগবান বেণুবন বিহারে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া আমাদের আচার্য্য অশ্বজিত স্থবির কহিলেন। তবে বন্ধু, বড়ই সুন্দর কথা, চলুন তাহা হইলে ভগবানের পবিত্র চরণ দর্শন করিতে যাই।”

	মহাজ্ঞানী স্থবির সারিপুত্র বড়ই গুরুভক্ত ছিলেন। সেজন্য অভিন্ন সুহৃদয় কৌলিতকে বলিলেন- “বন্ধো, আমরা যেই অমৃতপদ লাভ করিয়াছি, তাহা আমাদের আচার্য্য সঞ্জয় পরিব্রাজককে বলিলে ভাল হয়। তিনি যদি তাহার সারবস্তু উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিতে পারিবেন। বুঝিতে না পারিলে অন্ততঃ আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া হইলেও ভগবানের নিকট যাইবেন। ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখনিসৃত নৈর্ব্বাণিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া হইলেও মার্গফল লাভে সমর্থ হইতে পারেন। সুতরাং এই শুভ সংবাদ তাঁহার গোচরীভূত করা একান্ত সমীচীন। তৎপর উভয় বন্ধু পরিব্রাজক সঞ্জয়ের নিকট গিয়া “আচার্য্য, আপনি কি করিতেছেন? জগতে অনন্ত জ্ঞানী বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম বড়ই সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত। তাঁহার শিষ্য সঙ্ঘ সুপথে পরিচালিত। সেরূপ অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ অতিশয় দুর্ল্ল্লভ। আবার সব সময়ে জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হন না। চলুন একবার দশবল বুদ্ধকে দর্শন করিতে যাই। 

	শিষ্যদ্বয়ের কথা শুনিয়া সঞ্জয় পরিব্রাজক নিজের মনোভাব পরিস্ফুট করিয়া বলিতে লাগিলেন- হে আমার প্রিয় শিষ্য পুত্রগণ, তোমরা কি বলিতেছ? সেই প্রলোভন আমাকে দিও না, প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়ার পাত্র আমি নহি, তোমাদের এত সব কথা আমি শুনিতে পারি না। তোমরা অপরিণাম দর্শীতার পরিচয় দিতেছ বলিয়া আমিও কি তাহা করিতে পারি! তোমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া চলিয়া গিয়াছ, তদনুযায়ী তোমরাই ফল ভোগ করিবে। তোমরা যদি চিরদিন আমার নিকট থাকিতে, জনসাধারণের মধ্যে তোমাদের কতই প্রশংসা হইত। শিষ্যমন্ডলী তোমাদের কতই পূজা সৎকার সম্মান গৌরব করিত। তোমরা যথেষ্ট লাভবান হইতে। তোমাদের ভাগ্যে তো তাহা ঘটিল না, বোধ হয় তোমরা আজীবন শিষ্য হইয়াই থাকিবে। না-না- আচার্য্য মহোদয়, সে বিষয়ের আলোচনা করিয়া কোন ফল নাই, আমরা আমরণকাল যদি এরূপ মহাপুরুষের শিষ্য হইয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন ধন্য হইবে। আমরা সেরূপ ইচ্ছা করি। কিন্তু আপনার যাওয়া না যাওয়া সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। সঞ্জয় নানা কথা বলিয়া পুনঃ চিন্তা করিলেন- উঁহারা মহাপন্ডিত, কাজেই আমার উপদেশ উঁহাদের কাছে কার্যকরী হইবে না। তবে তোমরা যাও, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারিব না।” তাঁহারা বিবিধ বিধানে আচার্যকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সফল কাম হইলেন না। তাঁহাদের প্রস্তাবে যাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বেণুবন বিহারে উপনীত হইলেন। পরিব্রাজক সঞ্জয়ের পাঁচ শত শিষ্যের মধ্যে মাত্র আড়াই শত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অপর আড়াই শত কৌলিত ও উপতিষ্যের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিলেন। 

	তখন লোকনাথ বুদ্ধ পরিষদে বসিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন- “হে ভিক্ষুগণ, কৌলিত আর উপতিষ্য বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া আসিতেছে। তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবক হইবে।” অতঃপর সম্মিলিত পরিষদের চরিত্রানুযায়ী পারমার্থিক ধর্ম্ম-দেশনা করিতে লাগিলেন। ভগবান বুদ্ধের শ্রীমূখে অনুপম নৈর্ব্বাণিক ধর্ম্মের ব্যাখা্যা শুনিয়া দুইজন অগ্রশ্রাবক ছাড়া অবশিষ্ট আড়াইশত পরিব্রাজক অরহৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান- “হে ভিক্ষুগণ, আস বলিয়া হস্ত প্রসারণ করা মাত্রেই, তাঁহাদের কেশ-শ্মশ্রু অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর আসিয়া শরীর সংলগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু কৌলিত আর উপতিষ্য উপরি আর্য মার্গত্রয় লাভ করেন নাই। তাঁহাদের শ্রাবক পারমীর মহত্বতাই ইহার প্রধান কারণ। 

	অতঃপর আয়ুষ্মান, মৌদ্গলায়ন প্রব্রজ্যা লাভ করিয়া সপ্ত দিবসে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত কল্ল্লবাল গ্রাম আশ্রয়ে শ্রমণধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার একটু অলসতা উৎপন্ন হইয়াছিল! ভগবান তাঁহার মানসিক অকর্ম্মণ্যতা দূরীভূত করিবার জন্য সংবেগ উৎপাদন পূর্ব্বক ধাতু কর্ম্মস্থান দিয়াছিলেন। তিনি এতই তীক্ষ্ন-জ্ঞানী ছিলেন যে, সেই কর্ম্মস্থান গ্রহণ করামাত্রেই উপরি মার্গত্রয় সহ শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। সারীপুত্র প্রব্রজ্যার দিন হইতে পক্ষকাল গত করিয়া পরম গুরু ভগবানের সঙ্গে রাজগৃহের শূকর ক্ষত লেনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার ভাগিনা দীঘনখ পরিব্রাজককে বেদনা পরিগ্রহ সূত্রান্ত দেশনাকালীন সেই সূত্রানুসারে জ্ঞান প্রসার করিয়া এক জনের জন্য আনীত ভাত আরেক জনের ভোজন করার ন্যায় চরম পারমী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। দেশনা শেষ হইলে তাঁহার ভাগিনা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাশ্রাবকদ্বয় ভগবানের রাজগৃহে অবস্থান কালীন শ্রাবক পারমী জ্ঞানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার ভগবান যখন জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন- “আমার শিষ্যমন্ডলীর মধ্যে সারীপুত্র মহাপ্রজ্ঞাবান আর মৌদ্গল্ল্লায়ন মহাঋদ্ধিবান” বলিয়া বুদ্ধ শাসনে উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

	মহাজ্ঞানী ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্র বুদ্ধ ধর্ম্মের সারবস্তু উপলব্ধি করিতে পারিয়া, দুঃখপ্রাপ্ত প্রাণীদের কল্যাণ মানসে বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছেন- “অহো! আমি দেব-মানবের শাস্তা ভগবান অনোমদর্শী বুদ্ধকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা-সৎকার করিয়া যেই অমৃতময় পুণ্য-সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছি, তাহা বাস্তবিকই বর্ণনাতীত। সেই কুশল কর্ম্মের পবিত্র পুণ্য-সম্ভারে আমি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল্লমনে কাল ক্ষেপন করিয়া আসিতেছি। সেই অমিত পুণ্যপ্রভাবে আমি সর্ব্বত্র, সর্ব্ব-বিষয়ে পারদর্শীতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেই অপরিমিত পুণ্য ফলে আমি ইহ জীবনেও অনন্ত সুখের ভাগী হইয়াছি। ধনুকে যোজিত দ্রুতগামী তীরের ন্যায় আমিও অচিরে সংসারে ক্লেশ ধ্বংস করিয়া শান্তিময় অরহৎ ফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি জন্ম-জরাদি বিহীন শান্তিময় নির্ব্বাণ সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে এই সংসারে বহুকাল পরিভ্রমণ করিয়াছি, অনেক তীর্থিয় পরবাদীর নিকট যাইয়া দীক্ষিত হওতঃ তাঁহাদের জ্ঞানের পরিচয়ও সম্যক্রূপে পাইয়াছি। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন, তাহার রোগের অনুরূপ ঔষধ অন্বেষণ করিতে করিতে আপ্রাণ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং সেই অসহ্য ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাহার সমস্ত বিত্ত-সম্পত্তি নিঃশেষ করে, আমিও তেমন দুঃসহ ক্লেশ-ব্যাধি উপশম করিয়া অমৃতপদ নির্ব্বাণ লাভের জন্য ক্রমাগত পাঁচশত বার ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার শিরঃ জটাজুট মন্ডিত ছিল। আমি অজিনচর্ম্ম পরিধান করিতাম, তথায় ধ্যান লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকগামী হইয়াছিলাম। 

	কিন্তু এতদূর পরিভ্রমণ করিয়া আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা আমার বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, যদি পরম বিশুদ্ধি লাভ করিতে হয়, তবে এই স্বয়ম্ভূ বুদ্ধের শাসন ছাড়া অন্যত্র শুদ্ধি লাভের উপায় দেখা যায় না। জগতের মহা মহা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বুদ্ধ শাসনেই পরম বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই পবিত্র জিন-শাসন সকলেরই হিত সাধন করিবে, এ বিষয় আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আমি যেই সত্য দুঃখিত প্রাণীদের হিতের জন্য প্রকাশ করিতেছি, তাহা জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী নহে। আমি চরম শান্তি নির্ব্বাণ মার্গের অনুসন্ধান করিতে করিতে কতই কুতীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও নির্ব্বাণ-সার দেখিতে পাই নাই। কোন সার অন্বেষী পুরুষ যদি বৃক্ষসার অন্বেষণ করে, তাহা হইলে তাহাকে সারবান বৃক্ষেরই সন্ধান করিতে হইবে। কদলি-বৃক্ষ ফালিয়া দেখিলে সার পাওয়া যাইবে না। কারণ তাহা আসার নিঃসার এবং সার শূন্য। কদলি বৃক্ষ যেমন অসার সেরূপ নানা মতবাদী তীর্থকগণও নির্ব্বাণ সারশূন্য। আমি অতৃপ্ত আগ্রহ লইয়া কতই না কুতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু পরম হিতৈষী আচার্য্য অশ্বজিৎ স্থবিরের দর্শনে আমার আকুল আগ্রহ পরিতৃপ্ত হইয়াছে ও সম্যক্ সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়াছে। সাগরের গভীর জল হইতে তরঙ্গ উঠিলেও তাহা যেমন মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, বরং তীরে আঘাত প্রাপ্ত হওতঃ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ নানা মতবাদী তীর্থকগণও ভগবানের নব লোকোত্তর ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে না। নিজের মতবাদ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য চক্ষুষ্মান ভগবান- সমীপে উপস্থিত হইলেও তাহাদের চিরকাল পোষিত দর্প চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়। পুরুষ সিংহ বুদ্ধের গর্জ্জনে এই মহাপৃথিবী কম্পিত হয়। তাঁহার ধর্ম্মদেশনা রূপ গর্জ্জন শুনিয়া যাঁহারা পূরিত পারমী, তাঁহারা চতুরার্য্য সত্য বোধগম্য করিয়া থাকেন, আর মারেরাও সন্ত্রস্থ হইয়া থাকে। পশুরাজ সিংহকে দেখিয়া অন্যান্য পশুগণ যেমন ভীত হয়, শ্যেন পক্ষীকে দেখিলে অপরাপর দুর্ব্বল পক্ষীরা যেমন দিশে হারা হয়, সেরূপ মহামুনি বুদ্ধের সিংহনাদ শুনিয়া তীর্থিয়গণও ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া থাকে। জগতে অনেক গণাচার্য্য স্বীয় স্বীয় শিষ্যমন্ডলীকে শাসন অনুশাসন করিয়া শাস্তা নামে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু পরিষদের মধ্যে তাঁহারা যেই ধর্ম্ম দেশনা করেন, তাহা পরস্পরাগত অর্থাৎ শুনাশুনি ধর্ম্ম। মহাবীর বুদ্ধ প্রাণীদের হিত কামনা করিয়া যেই ধর্ম্মদেশনা করিয়াছেন, তাহা তেমন নহে, তিনি অনাদি অনন্তকাল পারমী সম্ভার পূর্ণ করতঃ আর্য্য সত্য সমূহ জ্ঞাত হইয়াছেন। কাজেই তিনি স্বয়ম্ভূ জ্ঞান-লদ্ধ লোকোত্তর ধর্ম্ম দেশনা করিয়া থাকেন। সেই ধর্ম্মের বিমুক্তি রস আস্বাদন করিতে না পারিলে, বাসনা-দগ্ধ অন্তরে শান্তি পাওয়া যায় না।

	মহাপ্রভূ শাক্যপুত্র, আমি আপনার শাসনে স্থিত হইয়া দুস্তর প্রজ্ঞা-সাগরের পরপারে পৌঁছিয়াছি। প্রাণিগণ যেই বাসনার অনলে নিরন্তর দহিয়া পুড়িয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় দিশেহারা তাহা আমার নাই, আমি সেই অতৃপ্ত ভববাসনা সমূলে বিনাশ করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতেছি। নানামত বাদী তীর্থিয়গণের দৃষ্টি-জাল ছেদন করিয়া পরম পবিত্র-দেবদুর্ল্ল্লভ জিনশাসন বিস্তার করিতেছি। এখন আমি শাক্যপুত্র বুদ্ধের নবাঙ্গ শাসনে ধর্ম্মসেনাপতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমি যেই অসংখ্য কুশল-রাশি সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার নিশ্চিত পুণ্যফল ইহজীবনে উপভোগ করিতেছি। ধনুকে বেগবান তীর যোজনা করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন অবিলম্বে অতিদূরে চলিয়া যায়, তেমন আমিও তীক্ষ্ন জ্ঞানাস্ত্রের দ্বারা ক্লেশজটার উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছি। জগতে কোন ভারবাহী পুরুষ যদি নিজের মাথায় করিয়া গুরুতর ভারী জিনিস বহন করে তখন সে তাহার গুরুভার বহন-জনিত দুঃখে অতিশয় শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। আমিও তেমন রূপ-বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধ রূপ দুর্ব্বহ ভারের চাপে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। লোভ, দ্বেষ ও মোহ এই ত্রিবিধ ক্লেশ অগ্নির দ্বারা নিরন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া ভব হইতে ভবান্তরে কতই ঘুরা ফেরা করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি সেই ভবভারাক্রান্ত হইয়া অনেক অলঙ্ঘ্য সংসার-গিরি পার হইয়াছি। কিন্তু এখন আমি সেই নিদারুণ যন্ত্রণা দায়ক গুরুভার নামাইয়া ফেলিয়াছি। আমার সংসার কারাগারের দরজা খুলিয়া গিয়াছে। আমি আর সেই ভীষণ বন্দীশালায় আটক হইব না। সুতরাং আমি বন্ধন মুক্ত, শাক্যমুনি গৌতমের শাসনে আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। 

	এই অনন্ত বিশ্বের মধ্যে বুদ্ধ ক্ষেত্র নামে পরিচিত যতদূর স্থান আছে, ইহাতে শাক্য পুঙ্গব ভগবান বুদ্ধ ছাড়া আমার সদৃশ জ্ঞানবান ব্যক্তি আর বিদ্যমান নাই। প্রজ্ঞাবানের মধ্যে আমিই অগ্র, আমিই শ্রেষ্ঠ। আমি বুদ্ধ-প্রদর্শিত সমাধি ভাবনায় বড়ই সুদক্ষ, ঋদ্ধিতে আমার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে। যদি আমি ইচ্ছা করি অদ্যই সহস্র প্রকার আশ্চর্য্য জনক ঋদ্ধি-বল প্রদর্শন করিতে পারি, ইহাতে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। অনুক্রম বিহারী সুবাধ্য চিত্ত মহামুনি বুদ্ধ করুণা পরবশ হইয়া আমাকে নিরোধ সমাপত্তির সন্ধান দিয়াছিলেন। আমার দিব্য-চক্ষু বিশুদ্ধ হইয়াছে। আমি সমাধির কার্য্যে সুনিপুণ, ধ্যানোৎসাহে অদম্য উৎসাহী এবং বোধ্যঙ্গ ভাবনায় সতত নিরত। সুতরাং বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজিত হইয়া শ্রাবকগণ যেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হন, আমার সে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। অদ্বিতীয় জ্ঞানী লোকনাথ বুদ্ধ ব্যতীত আমার সমতুল আর কেহ বিদ্যমান নাই। আমি সমাপত্তি সমূহের মধ্যে নিপুণতা এবং ধ্যান-বিমোক্ষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রাবক পারমীতে আমি পারদর্শী হইয়াছি। আমি শ্রাবক-সদ্‌গুণে প্রতিমন্ডিত, সেই কারণে পুরুষোত্তম বুদ্ধের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য সব্রহ্মচারীদের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি। বিষধর সর্পকে মন্ত্রৌষধির দ্বারা বিষ বিহীন করিলে, এবং প্রচন্ড বৃষভের শৃঙ্গ উঠাইয়া লইলে, তাহারা যেরূপ শান্ত হইয়া যায়, সেরূপ আমিও মান-দর্প ত্যাগ করিয়া অতিশয় গৌরব চিত্তে সম্মিলিত সংঘে উপস্থিত হইয়া থাকি। যদি আমার জ্ঞান সাকার হইত, তবে এই মহাপৃথিবী হইতেও অধিকতর হইত। এই যে আমি অপরিসীম জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে পারিয়াছি, তাহা ভগবান অনোমদর্শী বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানের স্তুতি কীর্ত্তনেরই অপরি-হার্য্য পুণ্যফল। তাঁহারই জ্ঞান স্তুতির ফলে অনন্ত সদ্‌গুণ রাজির আধার শাক্য-পুত্র গৌতম বুদ্ধ জগদ্বাসী দুঃখিত সত্ত্বদের হিতার্থে যেই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সেই জ্ঞানরত্ন জগতের কল্যাণ মানসে, সাধারণের মধ্যে পুনঃপুন প্রচার করিতেছি। আমি কতই না জন্মান্তরীন দুঃখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কোন জন্মে পাপ ইচ্ছার বশীভূত হই নাই। কুশল সম্ভার সঞ্চয়ে আমার আলস্য মোটেই ছিল না। হীনবীর্য্য বা নিরুৎসাহ ভাব আমার মনে কখনো স্থান পায় নাই। আমি অজ্ঞানী বা অনাচারী কখনো হই নাই। যাঁহারা বহুশ্রুত, মেধাবী, বিশুদ্ধ শীলাচার সম্পন্ন, আমি তাঁহাদের এতই শ্রদ্ধা করি যে তাঁহারা আমার মাথার উপরে থাকুন। তাঁহারা স্বতঃই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। হে প্রিয় ভদন্তগণ, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে আপনারা সকলে অল্প-ইচ্ছা সম্পন্ন হউন, পাপজ ক্লেশ সমূহকে দগ্ধ করুন, এবং সর্ব্বদা ধ্যানে রত থাকুন। 

	আমি যেই পবিত্রাত্মা মহাপুরুষের প্রথম সন্দর্শনে পাপরজঃ ও পাপমল বিহীন হইয়াছিলাম, সেই ধীমান পন্ডিত পুরুষই আমার আচার্য্য। তিনি ভগবান বুদ্ধের সুযোগ্য শিষ্য অশ্বজিৎ স্থবির। আমি তাঁহারই অনুপ্রেরণা পাইয়া এই পবিত্র সম্বুদ্ধ-শাসন-ক্ষেত্রে আজ ধর্ম্মসেনাপতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছি। আমি সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী এবং ক্ষীণাশ্রব শান্ত-চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। বুদ্ধের ধর্ম্মৌরস-জাত শিষ্যপুত্র অশ্বজিৎ স্থবিরই আমার আচার্য্য, তিনি যেই দিকে বাস করেন, আমি সে দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করি, তাঁহার বাসস্থানের দিকে পদ প্রসারণ করি না। বিশুদ্ধ গুণ-গ্রাহী শাক্যপুত্র গৌতম আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অপরিমিত কুশলকর্ম্ম স্মরণ করিয়া ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আমাকে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আমি ভব যাতনার অবসান করিয়া বুদ্ধ শাসনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছি। আমার সমস্ত করণীয় নিঃশেষ হইয়াছে। আমাকে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, এই আমার অন্তিম জন্ম।

	মহাজ্ঞানী সারীপুত্র যখন শ্রাবক-পারমী জ্ঞানের চরম সীমায় যাইয়া ধর্ম্মসেনাপতিত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার প্রাণে প্রাণীদের হিত সাধনার প্রবল প্রেরণা জাগিয়াছিল। সেজন্য তিনি একদিন সব্রহ্মচারীদিগের কাছে নিজের জীবন চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে অমূল্য উপদেশ-বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। 

	যথা- যাঁহারা শীলবান, শান্ত চিত্ত, পরম স্মৃতিবান, সম্যক্ সংকল্প রত ধ্যানী, অপ্রমত্ত, আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিরত, একাগ্র চিত্ত, যথালব্ধ চারি প্রত্যয়ে এবং ভাবনার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া বিহরণ করেন, তাঁহারা সংসারকে ভয়জ্ঞান করেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে বলে ভিক্ষু। স্মৃতিবান ভিক্ষুরা রসাল অথবা কটূ যে কোন প্রকার ভোজ্য-দ্রব্য অতিমাত্রায় ভোজন করেন না এবং তদ্বারা পুষ্টদেহ হৃষ্টমনও হন না। তাঁহারা যথেষ্ট উদর পুরিয়া আহার করেন না, মাত্রা বুঝিয়া আহার করতঃ স্মৃতি সহকারে অবস্থান করেন। পরিমাণ মত আহার করিতে হইলে, উদর পরিপূর্ণ না করিয়া, চারি পাঁচ গ্রাস কম খাওয়া বিধেয়। সেই চারি পাঁচ গ্রাসের খালি স্থান জল পান করিয়া পরিপূর্ণ করিতে হয়। এ প্রকার আহারে নির্ব্বাণকামী ভিক্ষুর নিরাপদ বাসের এবং ধ্যানাদি লাভের পক্ষে সুবিধা হয়। নির্ব্বাণ অভিলাষী ভিক্ষুগণের শীতোষ্ণ নিবারণ এবং লজ্জা নিবারণের জন্য বুদ্ধের আদেশ অনুযায়ী শ্রমণগণের ব্যবহারোপযোগী চীবর ধারণ করা উচিত। তাহাই তাঁহাদের নিরাপদ বাসের পক্ষে যথেষ্ট। পালঙ্কে উপবেশন করিয়া নিজের জানুদ্বয় মাত্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী স্থান লাভেও নির্ব্বাণার্থী ভিক্ষুরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন। বিষমিশ্রিত সুস্বাদু বস্তু আহার করিতে অবশ্য রুচিকর সুখপ্রদ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিষ-ক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। সেরূপ যাহাকে সুখ মনে করিয়া আমরা আকঁড়াইয়া ধরিতেছি, কিছুতেই ছাড়িতে চাহিতেছি না, পারমার্থিক হিসাবে চিন্তা করিলে তাহাও দুঃখের নামান্তর। কোন ব্যক্তি যদি শল্য বিদ্ধ হয়, তবে সেই শল্য উৎপাটন করিতে যেমন তাহার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তেমন পঞ্চকাম সম্ভোগ জনিত দুঃখকে শল্যের ন্যায় মনে করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত উচিত। সুতরাং জগতের এ সমস্ত সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে জগতে কি শান্তি আছে।

	আমি রাধ নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা প্রদান করিয়াছিলাম। সে আমার সঙ্গে যখন বাস করিতেছিল, তখন তাহার সুবাধ্যগুণ দেখিয়া বাস্তবিক আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুবাধ্যতা শিষ্যজীবনের অলঙ্কার স্বরূপ। যেমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি অতি কষ্টে জীবন যাপন করে, কোন দয়াবান পুরুষ যদি তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া বলে- “আমি তোমাকে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় দেখাইয়া দিব” এই বলিয়া যথায় নিধিকুম্ভ আছে তথায় লইয়া যায়, সেখানে যাইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বলে- “তুমি ভূগর্ভ স্থিত এই বিপুল সম্পত্তি লইয়া সুখে জীবন যাপন কর।” তবে সেই দরিদ্র ব্যক্তি অতিশয় পুলকিত হয় এবং নিধিকুম্ভ লইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে থাকে। তখন সেই নিধিকুম্ভ গ্রহণকারীকে যিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি যদি খুব নিগ্রহ গালি গালাজ করেন, তথাপি সে তাঁহার প্রতি দুঃখিত এবং বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় না, কারণ সে তাঁহার দ্বারা মহাধনের মালিক হইয়াছে। যাহারা সুবাধ্য শিষ্য তাহারাও তদ্রূপ। গুরুগণ যদি তাহাদের দোষ দেখিয়া তদনুরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন দন্ডকর্ম্ম প্রদান এবং উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক দোষ প্রক্ষালনের চেষ্টা করেন, তবে তাহারা অতিশয় আনন্দিত হয়। আরো বিনীত অনুরোধ করে, “ভন্তে, সেবকের কোন প্রকার ত্রুটি দেখিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বারম্বার এরূপ বলিলেন।” এই কারণে ভগবান বুদ্ধ এককালে বলিয়াছিলেন- “আনন্দ; আমি নিগ্রহ করিবার যোগ্য শিষ্যকে দন্ডকর্ম্মাদির দ্বারা নিগ্রহ করিব, আর যাহারা গ্রহণ যোগ্য তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিব। যাহারা ধর্ম্ম পিপাসু বিনীত শিষ্য তাহারা থাকিবে, আর যাহারা দুর্ব্বাধ্য, তাহারা আমার শাসন হইতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যাহারা মেধাবীও সুবাধ্য শিষ্য তাহারা দোষ প্রদর্শনকারী হিতৈষী আচার্য্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে এবং তাদৃশ পন্ডিত উপদেষ্টার ভজনা করিবে। তদ্বারা তাহাদের অমঙ্গল হইবে না বরং মঙ্গল হইয়া থাকিবে। 

	এক সময় অশ্বজিত আর পুনব্বসু নামে দুই জন ভিক্ষু কীটাগিরি আবাসে বাস করিতেছিল। তাহারা নানা প্রকার অনাচার করিতে করিতে দায়কগণের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করতঃ আবাসখানি দূষিত করিয়াছিল। তখন মহাকারুণিক বুদ্ধ আমাকে আদেশ করিলেন যে- “সারীপুত্র, যাও কীটাগিরি আবাসে অশ্বজিত ও পুনব্বসু নামক অনাচারী ভিক্ষুদ্বয়কে উপদেশ দিয়া আইস।” ভগবান বুদ্ধের আদেশ পাইয়া, আমি প্রিয় ধর্ম্মসহোদর মৌদ্গলায়ন এবং আমার শিষ্য পরিষদ সহ অচিরে তথায় গিয়াছিলাম। কিন্তু সেই কুমতি পরায়ণ ভিক্ষুরা আমার উপদেশ গ্রহণ করে নাই। কারণ তাহাদের পাপ-ক্লিষ্ট অন্তরে আমার সদুপদেশ গ্রহণের স্থান ছিল না। হয়তো আমার উপদেশ শুনিয়া তাহাদের মনে দুঃখের সঞ্চার হইয়াছিল। যেহেতু অসাধু ব্যক্তিকে উপদেশ দিলে অপ্রিয় হইতে হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা সৎপুরুষ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলে এবং অনুশাসন করিলে, বিশেষতঃ পাপ-কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলে উপদেষ্টাকে তাঁহারা প্রিয় মনে করেন। পরলোক-অবিশ্বাসী, আমিষ লোভী ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রব্রজ্যিত অসৎ পুরুষদিগকে উপদেশ অনুশাসন করিলে, তাহারা উপদেষ্টার প্রতি রুষ্ট হইয়া শত্রুতা আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং উল্টা-পাল্টা জবাব দিতে থাকে- “কেন আপনি আমাকে বলিতেছেন? আপনি কি আমার আচার্য্য না আমার উপাধ্যায়? কাজেই এই প্রকার দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। 

	একজন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন যোগার করা হইয়াছে, অথচ তাহার অনুপস্থিতি বা অনিচ্ছার দরুণ, তাহার আহার্য্য যেমন অপর ব্যক্তি আহার করে, সেরূপ মহাকারুণিক ভগবান, আমার ভাগিনা দীঘনখ পরিব্রাজককে “বেদনা পরিগ্রহ” সূত্রান্ত দেশনা করিতেছিলেন, এমন সময় আমি ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতেছিলাম। পাখা করিতে করিতে ভগবানের অমৃতময় ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল। সদ্ধর্ম্মের প্রতি আমার সেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মনোনিবেশ ব্যর্থ যায় নাই। বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকের যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এখন আমি বিমুক্ত চিত্ত, আমার চিত্ত কোন প্রকার বাসনায় আবদ্ধ নহে। পূর্ব্ব-নিবাস অর্থাৎ জাতিষ্মর জ্ঞান, প্রাণীদের চ্যুতি উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান, চিত্ত পর্য্যায়জ্ঞান, ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান এবং দিব্যকর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য আমাকে অন্য কোন প্রকার প্রচেষ্টা করিতে হয় নাই। কারণ সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধগণের যেমন অর্হৎফল লাভের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ হইয়া যায়, সেরূপ শ্রাবকদেরও অর্হৎ ফল লাভের সঙ্গে সঙ্গে জাতিষ্মরাদি সমস্ত শ্রাবক-পারমী জ্ঞান করতলগত হইয়া যায়। তাহার জন্য পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মুক্তিকামী মানবমাত্রেরই সুযোগ ঘটিলে মনোযোগ সহকারে অমূল্য ধর্ম্ম-রত্ন শ্রবণ করা একান্ত উচিত। 

	আমি যখন কপোত কন্দর নামক স্থানে বাস করি, তখন একদিন খোলা জায়গায় মুন্ডিত মস্তক ও সংঘাটি প্রবৃত হইয়া ধ্যানে বসিয়াছিলাম। আমি বৃক্ষমূলে ধ্যানে রত আছি, এমন সময় নন্দ যক্ষ আসিয়া আমার মাথায় প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু ধ্যান সমাপত্তির প্রভাবে আমি যক্ষের প্রতি কোন প্রকার মনোকষ্ট না করিয়া নির্ব্বিকার ছিলাম। কারণ সম্যক্‌ সম্বুদ্ধের শিষ্যপুত্রগণের পক্ষে যে কোন প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে বিতর্ক বিহীন হইয়া আর্য্য পুরুষ-সদৃশ নীরব থাকা উত্তম। অচল সুপ্রতিষ্ঠিত শিলাময় পর্ব্বত যেমন চারিদিকে প্রবল বাতাসে কম্পিত হয় না, সেরূপ মোহক্ষয়কারী বুদ্ধপুত্রগণও সুখ-দুঃখে কম্পিত বা বিচলিত হন না, তাঁহারাও পর্ব্বতের তুল্য সুস্থির থাকেন। 

	এক দিবস আমার চীবরের সামান্য কোণা মাত্র ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল। তখন এক শ্রামণের কহিল- “ভন্তে, পরিমন্ডলাকারে চীবর পরিধান করা উচিত” তাহা শুনিয়া আমি একটু ইতস্ততঃ করিলাম এবং বালক শ্রামণেরকে ধন্যবাদ প্রদানে বলিলাম- “বাস্তবিক তুমি ভালই বলিয়াছ” তারপর বালক শ্রামণের বাক্য অবনত শিরে গ্রহণ করার ন্যায় একধারে গিয়া ভালরূপে চীবর পরিধান করিলাম। এরূপ বালক শ্রামণেরর অনুশাসনও আমার নিকট নিষ্প্রয়োজন বা সামান্য মনে হয় নাই। ন্যায় কথা ছোট বালকের মুখে শুনিলেও তাহা সাদরে গৃহীতব্য। আমি মনে করিলাম, আমার মত স্মৃতিমানের পক্ষে চীবরের কোণা পড়িয়া যাওয়াও দোষাবহ এবং লজ্জাজনক। তাই বলিতেছি যে যাঁহারা তৃষ্ণা কালিমা মুছিয়া পবিত্রতা লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সামান্য কেশাগ্র মাত্র পাপও অনন্ত আকাশের ন্যায় বৃহৎ বলিয়া ধারণা হয়। আমি জীবনকেও ভালবাসি না মরণকেও পছন্দ করি না, কারণ জীবন-মরণের ঘূর্ণিপাক হইতে রক্ষা না পাইলে শান্তি নাই। আমি চাই, যাহা চরম শান্তি, অবিনশ্বরসুখ, কোন কালে যাহার বিকৃতি নাই, যাহাকে পাইলে জীবন মরণের অতীত হওয়া যায় তাহাই। 

	রাজা যেমন সীমান্ত প্রদেশের ভিতরে বাহিরে দুর্গ স্থাপন এবং সৈন্য সামন্ত নিযুক্ত করিয়া সীমান্ত রাজ্য রক্ষা করে, সেরূপ আমাদেরও নিজকে নিজে নরকগামী পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ অতল-স্পর্শী পাপকুন্ডে আমাদের ডুবিয়া যাইতে হইবে। এই যে আমরা পুণ্য সাধনের যথেষ্ট সুযোগ্য সময় লাভ করিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের মাঙ্গলিক মাহেন্দ্র যোগ। এই সময়ে যদি আমরা পাপ কর্ম্ম হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া পুণ্য পথে পরিচালিত না করি, তবে এই সুসময় আমাদের বৃথা যাইবে। পাপ কর্ম্মের দ্বারা মন্ত্র-মুগ্ধবৎ বিমোহিত হইয়া তোমরা যখন নরকে গিয়া পড়িবে তখন- “অহো! দুর্ল্ল্লভ সময় লাভ করিয়াও আমরা পুণ্য সঞ্চয়ের আয়োজন করি নাই” বলিয়া সুসময়ের জন্য অনুশোচনা করিতে করিতে চোকের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। তাই বলি হেলায় সুসময়ের অপব্যবহার করিও না, শ্রদ্ধাধন দিয়া পুণ্য-সম্ভার সঞ্চয় কর, পাপ কর্ম্মকে চিরতরে বিসর্জ্জন দাও। পদ্মপত্রের জল যেমন বায়ুবেগে মুহূর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায়, সেরূপ যাহারা মিতভাষী, শান্ত, সুস্থির চিত্ত, তাহারা অচিরে পাপ অকুশল রাশিকে লাঘব করিতে এমন কি ধ্বংস করিতেও পারে। যাঁহারা ক্লেশ দুঃখ বিরহিত শ্রদ্ধাবান কল্যাণশীল এবং মেধাবী তাঁহারা অচিরে দুঃখের অন্ত করিতে পারেন। 

	চঞ্চল চিত্ত গৃহী বা প্রব্রজিত যে কোন পৃথগজনের উপর বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাহারা ক্লেশ ধর্ম্মের বিদ্যমানতা হেতু একবার সাধু হইয়া পুনঃ অসাধুও হইতে পারে। অসাধু হইয়াও আবার সাধু হইতে পারে। অশ্বপৃষ্ঠে জলের কলসী বসাইয়া রাখিলে তাহা যেমন পড়িয়া যায়, আর ভূষির স্তুপে খন্তা গাড়িয়া দিলে, তাহা যেমন হেলাইয়া যায় সেরূপ পৃথগজন গৃহী বা প্রব্রজিত ব্যক্তির চিত্তের গতিও নির্দ্ধারণ করা যায় না। দেবদত্তের সাধুত্বে আস্থা স্থাপন করিয়া বজ্জীপুত্রগণ তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে সে লাভ সৎকারের প্রতি প্রলুব্ধ এবং পাপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পাখাছিন্ন কাকের ন্যায় নরকস্থ হইল। তাহাদের দর্শন মাত্রেই সাধু অসাধুর পরিচিহ্ন করা যায় না। 

	সুতরাং সাধু পুরুষের পরিচয় জানিতে হইলে দেখিতে হইবে, তাহার নিকট কাম-ইচ্ছা, হিংসা, আলস্য, উগ্রতা ও সংশয় এই পাঁচটি মানব-চিত্তের কালিমা আছে কিনা; এ সকল কালিমা যাহাদের নাই, তাঁহারাই সাধু ব্যক্তি। যাঁহারা সৎকার অসৎকার এই উভয় অবস্থায় অবিচলিত, তাঁহারাই সাধু, আর যাঁহারা ধ্যানী সত্যদর্শী সূক্ষ্মদর্শী এবং তৃষ্ণার ধ্বংস সাধনে উৎসুক তাঁহারা সৎপুরুষ নামে অভিহিত। সাধুপুরুষেরা বিমুক্তি লাভের জন্যই বিশেষরূপে আগ্রহান্বিত। এখানে যেই বিমুক্তির কথা বলা হইতেছে, তাহা অতি উত্তম, ভগবান বুদ্ধ যেই অগ্রফল বিমুক্তির সঙ্কেত দিয়াছেন, মহাসমুদ্র, পৃথিবী, পর্ব্বত এবং বাতাস তাহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে না। কারণ সমুদ্র ও পৃথিবী অচৈতন্য বলিয়া ইষ্টানিষ্ট ভাল মন্দ সকল কিছু স্বভাবতঃই সহ্য করিতে পারে। কিন্তু ভগবানের অগ্রফল বিমুক্তি লাভী ব্যক্তি সচেতন হইয়াও জগতের সমস্ত ব্যাপারে সুস্থির থাকেন। মাটি, জল এবং অগ্নির উপর সুগন্ধ দুর্গন্ধ এবং সুস্বাদু-বিস্বাদযুক্ত যে কোন দ্রব্য দিলে তদ্বারা তাহারা আনন্দ এবং নিরানন্দ কিছুই অনুভব করে না। সেরূপ বুদ্ধপুত্র মহাজ্ঞানী ধর্ম্ম-সেনাপতি আমিও ইষ্টানিষ্ট সমস্ত বিষয়ে নির্ব্বিকার থাকি। আমি প্রজ্ঞা পারদর্শী মহামতি ও মহাবুদ্ধিমান। তথাপি জড় না হইয়াও জড়বৎ থাকি। যেমন আমাকে পাপ স্পর্শ করিতে না পারে। ভগবান বুদ্ধ এখন আমার কাছে ভালরূপে পরিচিত, বুদ্ধের শাসন আমি পরিপূর্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াছি। আমার গুরুতর বোঝা নামাইয়া ফেলিয়াছি। আমাকে আর পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। অতএব হে আমার ভ্রাতৃ বন্ধুগণ, আপনারা অপ্রমাদের সহিত অর্থাৎ নির্ভুলরূপে বুদ্ধ শাসন রক্ষা করুন। বুদ্ধের উপদেশ মানিয়া চলুন। ইহাই আপনাদের প্রতি আমার চরম উপদেশ। আমি যথাসময়ে আপনাদিগকে ছাড়িয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব।

	জগতে কোন কোন পারমী পূর্ণ পুণ্যবান ব্যক্তি সংস্কার ধর্ম্মের প্রতি উদ্বেগ উত্রাস ও উৎকন্ঠা যুক্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে রমিত হন না। বরঞ্চ লোভ, দ্বেষ, মোহ সংস্কার এবং সমস্ত ভবগামী কর্ম্ম প্রদলিত করিয়া ফেলেন। ইহাকে নির্ব্বেধিক প্রজ্ঞা বলে। এই সমস্ত মহাপ্রজ্ঞার দ্বারা বিভূষিত বলিয়া মহাস্থবির সারীপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাবুদ্ধিমান ইত্যাদি গৌরবণীয় বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

	 


অলৌকিকে বাস্তবে উপস্থাপক-ভদন্ত মহামৌদ্গলায়ন

	ভিক্ষুগণ অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের পূর্বজন্মের বিবরণী বর্ণনা করিবার জন্য সম্যক্ সম্বুদ্ধকে অনুরোধ করিলেন। তথাগত বুদ্ধও আগ্রহ সহকারে বর্ণনা শুরু করিলেন “হে ভিক্ষুসংঘ, এই ভদ্রকল্পের পূর্বে এক অসংখ্যেয় কল্পের মধ্যে অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র তখন মহাশাল ব্রাহ্মণ কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া সারদ কুমার নামে পরিচিত হন।

	অগ্রশ্রাবক মৌদ্গলায়ন স্থবির গৃহপতি মহাশাল ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীবর্ধন কুমার নামে পরিচিত হন। তাঁহারা তরুণ বয়সে উপনীত হইলে সারদ কুমারের পিতৃ বিয়োগ হইল। পিতৃহারা সারদ কুমার একদিন নিরব নিভৃতে  চিন্তা করিতে লাগিলেন “আমি দৃশ্যমান এই শরীরের কার্যাবলী মাত্র জানিতে সক্ষম, কিন্তু মৃত্যুর পর পুনঃজন্মের কারণ জানি না। জন্ম হইলে সত্ত্বগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে এই ধনরত্ন, সমপদ, জমি-জমা, ঘর বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন কোন কিছুই সঙ্গে যাইবে না। আত্মীয় বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, পিতা-মাতা এবং নিজের মঙ্গলের জন্যে কোন কাজই সমপন্ন করিতে পারে না। জীবিতাবস্থায় পঞ্চকামগুণে জড়িত হইয়া আনন্দ উৎসবে নিমগ্ন থাকে। পঞ্চকামগুণে নিমগ্ন জীবনেও কোন সারবস্তু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সারহীন পঞ্চকামগুণে নিমজ্জিত থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই সংসারিক আর্বজনার মধ্যে থাকিলে কোন ফলোদয় হইবে না, তাই প্রব্রজিত হইয়া নির্বাণ শান্তির অন্বেষণ করাই উত্তম হইবে বলিয়া বন্ধু শ্রীবর্ধনকে তাঁহার অভিপ্রায়ের কথা বলিলেন।

	শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী উত্তরে বলিলেন “বন্ধু, আমি প্রব্রজিত হইতে সক্ষম নাই। তুমি সক্ষম হইলে প্রব্রজিত হও।” বন্ধু শ্রীবর্ধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া সারদ কুমার তাঁহার সকল স্থাবর অস্থাবর ধন সমপদ প্রতিবেশীগণকে দান করিলেন। তিনি অরণ্যে গিয়া একটি পর্বতে আশ্রয় নিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সারদ কুমার ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুসরণে তাঁহার বন্ধুগণ এবং আত্মীয় স্বজনগণ ধীরে ধীরে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে লাগিলেন এবং সপ্ত বৎসরে তাঁহাদের সংখ্যা সপ্ত অযুত ও চারি সহস্রে উন্নীত হইল। সারদ ঋষি তাঁহার শিষ্যদিগকে ধ্যান অভিজ্ঞান লাভার্থে কষিন পরিকর্মাদি শিক্ষাদান করিয়া ভাবনা করিতে উপদেশ দিলেন। এই ভাবনা অভ্যাস করিয়া সকলেই ষড়বিধ অভিজ্ঞান ও অষ্টসমাপত্তি লাভ করিলেন।

	তখন মধ্যদেশে চন্দ্রাবতী রাজ্যে অনোমদর্শী সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন। সেই বুদ্ধের পিতা রাজা যশোবন্ত, মাতা রাণী যশোধারা এবং পুত্র সুনন্দ। কুকোদ বৃক্ষ ছিল বোধিপালঙ্ক। প্রথম অগ্রশ্রাবক ছিলেন নিসভ স্থবির, দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক ছিলেন অনোম স্থবির। সেবক ছিলেন বরুন স্থবির। প্রথম অগ্রশ্রাবিকা ভিক্ষুণী সুন্দরা এবং দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবিকা ভিক্ষুণী সুমনা। অনোমদর্শী বুদ্ধের উৎপন্ন হইবার সময় মানুষের পরমায়ু ছিল এক লক্ষ বৎসর। বুদ্ধের উচ্চতা ছিল আটান্ন হস্ত প্রমাণ, দ্বাদশ যোজন ব্যাপী তাঁহার শরীর প্রভা বিসতৃৃত হইত। তিনি সর্বদা লক্ষ সংখ্যক ভিক্ষুসংঘ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

	একদিন বুদ্ধ মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ড অবলোকন করিবার সময় সারদ তাপসকে একটি পর্বত পাদদেশে আশ্রম নির্মাণ করিয়া শিষ্যগণ সহ অবস্থান রত দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে ধর্ম দেশনা করার ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া বুদ্ধ শ্রাবক সংঘকে জ্ঞাত না করিয়া স্বয়ং একাকী আকাশ মার্গে সারদ তাপসের আশ্রমে উপনীত হইলেন। তখন শিষ্যগণ অরণ্যে ফল সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন, সারদ তাপস একাকী আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। অসংখ্য মহৎ ও ক্ষুদ্র আশ্চর্য লক্ষণযুক্ত, দীপ্তিমান বিস্ময়কর ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া উজ্জ্বল আভায় হঠাৎ আবির্ভূত তথাগত বুদ্ধকে দর্শন করিয়া সারদ তাপস অভিভূত হইলেন। বুদ্ধের আশ্চর্য্য লক্ষণ সমূহ বেদ শাস্ত্রে উল্ল্লিখিত লক্ষণ ক্রমের সাথে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া সারদ তাপস মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন “এরূপ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ সমপন্ন ব্যক্তি এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে মাত্র একজনই হইয়া থাকেন। ইনি কখনো গার্হস্থ্য জীবনে ক্লেশ ধর্মে নির্লিপ্ত ব্যক্তি হইতে পারেন না, নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইতে পারেন।” ইহা অবগত হইয়া তিনি বুদ্ধকে আগুবাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং বুদ্ধের বসিবার জন্য উপযুক্ত আসন স্থাপন পূর্বক পানীয় ও ব্যবহার্য জল যথাস্থানে স্থাপন করিলেন- বুদ্ধকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করার পর বুদ্ধের অনতিদূরে নিচু আসনে উপবেশন করিলেন। এমতাবস্থায় সারদ তাপসের সপ্ত অযুত চারি সহস্র শিষ্য অরণ্য হইতে উৎকৃষ্ট ফলাদি আহরণ করিয়া আশ্রমে আগমন করিলে তাঁহাদের আচার্য্যের সহিত বুদ্ধকে আলাপ করিতে দেখিলেন। তথাগত বুদ্ধের অতুলনীয় উজ্জ্বল প্রভামন্ডিত অভিরূপ কান্ত দর্শন করিয়া তাঁহারা এরূপ বলাবলি করিলেন “আমাদের পরমাচার্য সারদ তাপসের মত এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে আর কেহ নাই বলিয়া মনে করিয়াছি- এখন দেখিতেছি এই আগন্তুক মহান ব্যক্তিকে বন্দনা করিয়া আমাদের আচার্য নীচাসনে উপবেশন করিয়া ধর্মালাপ করিতেছেন। এই মহিমান্বিত গুণী ব্যক্তিটি কে?” তাঁহারা তাঁহাদের আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভু আগন্তুক এই অপার বিভূতি সমপন্ন ব্যক্তি কি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? এই মহান ব্যক্তির নাম কি?”

	শিষ্যদের এই রকম প্রশ্ন শুনিয়া সারদ তাপস তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “হে প্রিয় শিষ্যগণ তোমরা কি বলিতেছ! নগন্য সরিষার সহিত এক লক্ষ ছয় অযুত অষ্ট সহস্র যোজন উচ্চতা সমপন্ন সুমেরু পর্বতের সহিত তুলনা করার ন্যায় কথা বলিতেছ! এই মহান ব্যক্তি ত্রিলোকের মধ্যে অতুলনীয় অসদৃশ সম্যক্ সম্বুদ্ধ। আমরা এই বুদ্ধের ধর্মের বাহিরে পরিব্রাজক আচরণকারী সামান্য সাধারণ ব্যক্তি ব্যতীত কিছুই নহি।”

	স্বীয় আচার্য্যের এরূপ উক্তি শ্রবণে সকল ঋষিগণ বুদ্ধের শ্রীচরণে ষষ্ঠাঙ্গ অভিবাদন করিলেন। সারদ তাপস ও শিষ্যগণ ক্ষুদ্র বৃহৎ উৎকৃষ্ট ফল সমূ�হ দ্বারা তথাগত বুদ্ধকে শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইলেন এবং তথাগত বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করিলেন। তথাগত বুদ্ধ দ্বাবিংশতি গাথায় বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা গুণ বর্ণনা করিলেন এবং সারদ তাপস ও তাঁদের শিষ্যগণ বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা গুণকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিলেন।  

	তখন তথাগত বুদ্ধ তাঁহার অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে স্মরণ করিলেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয় ও ঋদ্ধিবলে এক লক্ষ ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইলেন। বুদ্ধকে সশ্রদ্ধ বন্দনা করিবার পর সারদ তাপস সকলের আসন প্রজ্ঞাপ্ত করিয়া দিলে সকলেই সেই প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। সারদ তাপস বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে মনোরম পুষপ দ্বারা পূজা করিবার জন্য শিষ্যদিগকে পুষপাচরণে নিযুক্ত করিলেন। ঋষি শিষ্যগণ পরমানন্দে উৎসাহের সহিত অরণ্য হইতে মনোরম বিভিন্ন জাতীয় পুষপ আহরণ করিয়া আনিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য মনোরম পুষপাসন রচনা করিয়া দিলেন। বুদ্ধের আসন এক যোজন প্রমাণ উচ্চতা সমপন্ন, অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের আসন ত্রিগব্যুতি প্রমাণ উচ্চতা ছিল, অন্যান্য মহাশ্রাবকের আসন অর্ধযোজন প্রমাণ উচ্চতা সমপন্ন এবং ভিক্ষুসংঘের আসন এক গব্যুতি প্রমাণ উচ্চতা সমপন্ন ছিল।

	তাপসগণের পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে এই পুষপাসনে সপ্ত দিবসব্যাপী অবস্থান করিলেন। তথাগত বুদ্ধের নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে অবস্থানের বিষয় অবগত হইলে অগ্রশ্রাবকদ্বয় ও ভিক্ষুসংঘসহ ধ্যান সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইলেন। সারদ তাপস তথাগত বুদ্ধের শিরোপরে পুষপছত্র ধারণ করিয়া, ফলাদি কোন আহার্য্যে গ্রহণ না করিয়া প্রীতি প্রমোদ্যমান হইয়া সপ্তাহব্যাপী অবস্থান করিয়াছিলেন। 

	সপ্তাহকাল পরে নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তথাগত বুদ্ধ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে আহ্বান করিয়া “হে প্রিয় শ্রাবক, ঋষিগণের পুষপাসন দান অনুমোদন কর” বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিলেন। তখন নিসভ স্থবির পুষপাসন দানের অনুমোদন করিলেন এবং ত্রিপিটক মন্থন করিয়া ধর্ম দেশনা করিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক অনোম স্থবিরকেও আহ্বান করিয়া বুদ্ধ পূর্বের ন্যায় নির্দেশ দিলেন। অনোম স্থবিরও ঋষিগণের পুষপাসন অনুমোদন করিয়া ত্রিপিটক মন্থন করিয়া ধর্ম দেশনা করিলেন।

	এইভাবে অগ্রশ্রাবকদ্বয় ধর্ম দেশনা করিলেও ঋষিগণের একজনও কোন মার্গ বা ফল প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইল না। তাহার পর বুদ্ধ স্বয়ং ধর্ম দেশনা অবসানে সারদ তাপস ব্যতীত তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সপ্ত অযুত চারি সহস্র ঋষি ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর সহ এহি ভিক্ষুরূপে অরহত্ত্ব মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

	সারদ তাপস অরহত্ত্ব ফল প্রাপ্ত না হওয়ার কারণ হইল বুদ্ধের ধর্ম দেশনাকালে তিনি সমাধিস্থ হইতে পারেন নাই। তিনি নিসভ স্থবিরের ধর্ম দেশনা শ্রবণের পর হইতে “আমিও যেন এই অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরের ন্যায় ভবিষ্যতে কোন বুদ্ধের সময় অগ্রশ্রাবকের প্রথম স্থান প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হই।” এই কামনায় নিমগ্ন ছিলেন।

	ধর্ম শ্রবণের পর সারদ তাপস বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন “ওহো প্রভো তথাগত বুদ্ধ, আমি, বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে খাদ্য ভোজ্যাদি দ্বারা সেবা ও পূজা করার পুণ্য, আপনার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপূর্ণ ধর্ম দেশনা শ্রবণের পুণ্য এবং আপনাকে পুষপছত্র ধারণের পুণ্য প্রভাবে আপনার দক্ষিণের প্রথম অগ্রশ্রাবক নিসভ অগ্রশ্রাবকের ন্যায়, ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইয়া এমন কোন বুদ্ধের প্রথম অগ্রশ্রাবকের স্থান যেন আমি লাভ করিতে পারি। আপনি আমাকে এই আশীর্বাদ করুন।”

	ভবিষ্যতদর্শী তথাগত বুদ্ধ তাঁহার অনাগতকাল বিষয়ক জ্ঞান বলে দর্শন করিলেন এবং সারদ তাপসের প্রার্থনা হইবার কারণ দর্শন করিয়া বলিলেন “হে সারদ তাপস, এই কল্প হইতে গণনা করিয়া এক অসংখ্যয় ও এক লক্ষ কল্প পরে ভদ্রকল্প আগমন করিবে। সেই ভদ্রকল্পে ককুসন্ধ, কোনাগমণ ও কাশ্যপ বুদ্ধের পর গৌতম নামক সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। এই সময়ের মধ্যে তুমি অগ্রশ্রাবক পারমী পূর্ণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র নামে গৌতম বুদ্ধের দক্ষিণের প্রথম অগ্রশ্রাবক পদ প্রাপ্ত হইবে। তখন তোমার জ্ঞান হইবে গভীর অটল বিশাল সমুদ্রের ন্যায়।” তথাগত বুদ্ধ এই ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া তথা হইতে বিহারে আগমন করিলেন।

	সারদ তাপসের শিষ্যগণ অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হওতঃ “এহি ভিক্ষু” রূপে প্রব্রজ্যা ও উপসমপদা প্রাপ্ত হইলেন। মহান ভিক্ষুসংঘের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহারাও বুদ্ধের সঙ্গে যাইবার প্রাক্কালে সারদ তাপস তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ভদন্তগণ, তথাগত বুদ্ধ আমাকে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহা আমার বন্ধু শ্রীবর্ধনকে অবহিত করিবেন।” এই বলিয়া তিনি অর্হৎগণকে আশ্রমের দ্বার পর্যন্ত অনুসরণ করিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘসহ আশ্রম হইতে চলিয়া যাইবার পর হইতে সারদ তাপস বুদ্ধ কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীকৃত স্বীয় প্রার্থিত বিষয় অনাগত কালে অগ্রশ্রাবক পদ লাভের প্রয়োজনীয় যাবতীয় পারমী পূরণের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইলেন।

	তথাগত বুদ্ধের সঙ্গে সমাগত ভিক্ষুসংঘকে দর্শন করিয়া শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী অতিশয় আনন্দিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন “পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ, আমি ইতিপূর্বে আপনাদিগকে দর্শন ও প�জা করিতে পারি নাই, আমার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। আপনাদিগকে দর্শন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এখন আপনাদিগকে পূজা সৎকার করিবার জন্য আমাকে সুযোগ দান করুন। আপনারা এইখানে অবস্থান করুন” বলিয়া শ্রদ্ধা ও গৌরবপূর্ণ বাক্যে সকলের কাছে আবেদন করিলেন। তখন সারদ তাপসের শিষ্য অর্হৎ ভিক্ষুগণ সারদ তাপস কর্তৃক বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে পূজা এবং বুদ্ধ কর্তৃক সারদ তাপসের ভবিষ্যতে সর্বপ্রধান অগ্রশ্রাবক হইবার ভবিষ্যদ্বাণী সমপর্কে শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠীকে অবহিত করিলেন। এই বিষয় শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ভদন্তগণ আমিও বুদ্ধের সঙ্গে গমন করিবার মত সংকল্প করিতে পারিতেছি না। আমার গৃহে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘ আগমন করিবার জন্য ও আপনাদের সেবা করিবার জন্য অবকাশ লাভে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।” এই বলিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন।

	শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী বন্ধু তাপসকে সংবাদ দিলেন তিনি বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে সপ্ত দিবসব্যাপী পূজা করিবেন। এখন খাদ্যভোজ্য বিবিধ দানীয় সামগ্রী যোগার করিতেছিল এবং পুনঃরায় সংবাদ পাইলে যে সারদ তাপস আগমন করিয়া বুদ্ধপ�জায় তাঁহাকে সহায়তা করেন। শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী দুই লক্ষ ভিক্ষুসংঘের অবস্থান উপযোগী বিশাল মন্ডপ প্রস্তুত করাইলেন, সপ্তাহব্যাপী পূজা করার উপযোগী উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য, লেহ্য-পেয়্য ও পানীয় এবং অন্যান্য পূজার সামগ্রী আয়োজন করিয়া বন্ধু সারদ তাপসকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সারদ তাপস, বুদ্ধ ও দুই লক্ষাধিক ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠীর গৃহে আগমন করিলেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘ শ্রেষ্ঠীর গৃহে আগমন করিলে শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী “প্রভো, শ্রেষ্ঠীর প্রতি করুণা পরবশ হইয়া সপ্তাহব্যাপী আমার পূজা গ্রহণ করুন ও সদ্ধর্মের পবিত্র সুশীতল জলে আমাকে অভিসিঞ্চিত করুন” এই বলিয়া শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ সমীপে প্রার্থনা জানাইলেন।

	বুদ্ধ তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে শ্রেষ্ঠীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যহ পূর্বাহ্নে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভিক্ষুসংঘসহ গমন করিয়া ভোজন গ্রহণ করিলেন। সপ্তদিবস পরিপূর্ণ হইলে সেই দিবস শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ত্রিচীবরসহ খাদ্যভোজ্য দান ও পূজা করিয়া ধর্ম দেশনা শ্রবণ করিলেন। ইহার পর বুদ্ধের চরণে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন “প্রভো তথাগত, ভবিষ্যৎ ভদ্রকল্পে জগতে গৌতম বুদ্ধ নামক যে বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন- তাঁহার দক্ষিণ অগ্রশ্রাবক হইবার জন্য আমার বন্ধু সারদ তাপস প্রার্থনা করিয়াছেন, আমিও আমার বর্তমান কৃত পুণ্যের প্রভাবে যেন গৌতম বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক হইতে পারি তাহা প্রার্থনা করিতেছি।”

	তথাগত বুদ্ধ তাঁহার অনাগতকাল জ্ঞাপক জ্ঞান জাল বিস্তার করিয়া দর্শন করিলেন শ্রেষ্ঠীর প্রার্থনা পূর্ণ হইবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। তিনি শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “হে প্রিয় উপাসক, ভদ্রকল্পে গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন- সেই সময় তুমি মহামৌদ্গলায়ন নামে তাঁহার বামে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক হইবে, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।” এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ সহ বিহারে প্রত্যাগমন করিলেন।

	ইহা সারিপুত্র ও মহামৌদ্গলায়নের অগ্রশ্রাবক পদ প্রাপ্তির মূল কারণ।

	গৌতম বুদ্ধ সমাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে বলিলেন “হে প্রিয় শ্রাবকসংঘ, সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়নকে যে অগ্রশ্রাবকপদ প্রদান করিয়াছি- ইহা তাঁহাদের পূর্বজন্মে অর্জিত পুণ্য ও প্রার্থনা করার ফল। মুখ দর্শন করিয়া আমি কাহাকেও কোন পদ প্রদান করি নাই।” যেই ভিক্ষু যেইপদ লাভ করিয়াছেন সেই ভিক্ষুর পূর্বজন্মে সেইপদ প্রার্থনা করিবার কারণেই লাভ করিয়াছেন- এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুসংঘ বিপুল আনন্দ লাভ করিলেন। তখন সারিপুত্র ও মহামৌদ্গগলায়ন এইরূপ নিবেদন করিলেন “প্রভো তথাগত, আমরা যখন আয়ুষ্মান অশ্বজিত স্থবির মহোদয়ের দেশিত ধর্মকে আশ্রয় করিয়া স্রোতাপত্তি ফলে উপনীত হইয়াছিলাম তখনই আমরা বুদ্ধ দেশিত ধর্মে সারমর্ম নিহিত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলাম। তখন সঞ্জয় আচার্যের নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলাম “আচার্যের মতবাদ ও আচরণসমূহে কোন সারবস্তু নাই, এই নিয়মের আচরণে মৃত্যুহীন পরম শান্তিময় নির্বাণে পৌঁছা কখনো সম্ভব নহে। তজ্জন্য বুদ্ধের শ্রীচরণে আশ্রয় বা শরণ গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ মৃত্যুহীন পরম ধর্ম আচরণ করিবার জন্য আগমন করুন এই বলিয়া প্রভো আমরা সঞ্জয় আচার্যকে আপনার নিকট আগমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সঞ্জয় আচার্য তদুত্তরে বলিয়াছিলেন “যদি আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট যাই, তবে আমি পাদ প্রক্ষালনের জন্য রাখা জল ভান্ডের মত হইব। তাহার বা অন্য জনের নিুস্তরে থাকিয়া পাদ প্রক্ষালনের জল রাখার ক্ষুদ্র ভান্ডে পরিণত হওয়া আমি সহ্য করিতে পারিব না। জ্ঞানীগণ বুদ্ধের শ্রীচরণে গমন করিবে, তাহারা গমন করুক এবং জ্ঞানহীন, স্বল্প প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ আমার নিকট আগমন করিবে। তোমরা যাইতে চাহিলে বুদ্ধের সমীপে গমন কর। এই বলিয়া সঞ্জয় আচার্য নীরব হইলেন।” বুদ্ধকে এইভাবে নিবেদন করিলে বুদ্ধ নিুাকে্ত গাথা বলিলেন; উত্তম ধর্মের জন্যঃ 

	অসারে সারমতিনো-সারে চাসার দস্‌িসনো,

	তে সারংনধিগচছন্তি মিচ্ছা সংকপ্প গোচরা।

	অনুবাদঃ যাহারা সারকে অসার মনে করে, অসারকে সার মনে করে; তাহারা কোনদিন সারের সন্ধান পায় না, মিথ্যা সংকল্পে জীবন অতিবাহিত করে।

	বুদ্ধ বলিলেন, “যে প্রিয় অগ্রশ্রাবকগণ, কোন সারবিহীন মিথ্যা-ভ্রান্ত আচরণ সার বা খাটি সত্য বলিয়া শত সহস্রবার আচরণ করিলেও কোন সার বা উত্তম কল্যাণমূলক ফলোদয় হইতে পারে না। মুর্খ, জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ আজীবন মিথ্যা ভ্রান্তজালে আবদ্ধ হইয়া জীবনকে বিভিন্ন অকল্যাণকর ধর্মের বিষয়ে মহাদুঃখের রোড়ব সৃষ্টি করে মাত্র।

	এই ধর্ম দেশনার অবসানে অনেকেই মার্গফল প্রাপ্ত হইলেন।

	তখন রাজগৃহের বিশিষ্ট বংশের কুলপুত্রগণ অধিকাংশই-ভিক্ষুত্ত্ব বরণের জন্য বুদ্ধের সমীপে আগমন করিয়া ভিক্ষু হইতে লাগিলেন। ইহাতে রাজগৃহের কুল ললনাগণ আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন - “গৌতম আমাদের স্বামী, পুত্র ও আত্মীয়দিগকে অনায়াসে তাঁহার পশ্চাতে গমনের জন্য ছলনার জাল বিস্তার করিয়াছেন। আমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি শূন্য করার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের বংশ বিনাশের কাজে ব্রতী হইয়াছেন। এখন সঞ্জয় ঋষির আড়াইশত শিষ্যকে ছলনা করিয়া নিজের শিষ্য করিয়া নিয়াছেন। মগধরাজ্যের প্রসিদ্ধ ধনী ও শ্রেষ্ঠীশ্রেষ্ঠ কুলীন ব্যক্তিদের পুত্র পৌত্রাদিগকেও ভিক্ষু করিয়া তাঁহার পিছনে নিয়া যাইতেছেন। এখন কী উপায় হইবে?” এইভাবে বুদ্ধের অপবাদ করিতে লাগিলেন। স্বামী ও কুলপুত্রগণকে বুদ্ধের সংশ্রবের বাহিরে থাকিতে বাধ্য করিল। ভিক্ষুসংঘকে পূজা ও ভিক্ষা দান করা বন্ধ করিয়াছিল। ভিক্ষু গৃহদ্বারে আগমন করিতে দেখিলে-

	আগতো খো মহা সমনো মাগধানং গিরিব্বজ্জং

	সব্বে সঞ্জয়ে নেত্বান কব্‌সুদানি নযিস্‌সতি।

	অনুবাদঃ মগধের গিরি অঙ্গনে মহাশ্রমণ গৌতম আগমন করিয়াছেন, সঞ্জয় তাপসের যাবতীয় শিষ্য নিয়া গিয়াছেন, এখন কাহাকে নিয়া যাইবেন বলা যায় না।

	রাজগৃহবাসী জনগণ, বিশেষত কুল ললনাগণ বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের প্রতি অপবাদ ও বিভ্রান্তিকর উক্তি সহ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ করিলে ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সমীপে এই বিষয় অবহিত করিয়া ইহার প্রতিকারের প্রার্থনা করিলেন।

	বুদ্ধ ইহা শ্রবণে বলিলেন “প্রিয় ভিক্ষুসংঘ, পুরবাসীগণের এরকম বিরুদ্ধাচরণ ও বিভ্রান্তিমূলক উক্তি বা কার্যকলাপ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। তোমাদের অন্যায় হইয়াছে বলিয়া আমি কোন কিছু দেখিতেছি না। তাহারা যখন - ‘আগত খো- প্রভৃতি বাক্যে দোষারোপ করে, তখন তাহাদের স্মরণ করাইবার জন্য তোমরাও বলিবেঃ

	নযন্তিবে মহাবীরা সদ্ধম্মেন তথাগতা,

	ধম্মেন নীযমানানং কান্তুযা বিজানতং।

	অনুবাদঃ মহাবীর তথাগত সদ্ধর্ম্মের আলোকে আলোকিত করিয়া সবাইকে নিয়েছেন, কাহাকেও জোরপূর্বক ছলনা করিয়া নিতেছেন না। যথাধর্ম নিয়া যাওয়া কাহার অপরাধ বিজ্ঞজনই বিদিত হন।

	তথাগত বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে কুল ললনাগণ যখন “আগখো মহাসমনো.....এই গাথাটি বলিতেন তখন ভিক্ষুগণও নয়ন্তিবে মহাবীরা.....এই গাথাটি উচ্চারণ করিতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে ভিক্ষুসংঘকে রাজ্যবাসীর দুর্নাম রটনা বন্ধ হইয়া গেল।

	মহামৌদ্গলায়নের পরিনির্বাণ ঃ বুদ্ধ কর্তৃক সারিপুত্র স্থবিরের গুণ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আনন্দ স্থবিরের মনে সংবেগ উৎপন্ন হইল, তিনি শোক দমন করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎদর্শনে বুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন, “হে আনন্দ, আমি তোমাকে কিছুদিন পূর্বে উপদেশ দিয়াছি- নহে কি? কেন রোদন করিতেছ? মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি প্রিয়জন জীবিতাবস্থায় পৃথক হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং মৃত্যুর পরও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ইহা মরজগতে নিতান্ত স্বাভাবিক। সেই স্বভাব ধর্মকে পঞ্চস্কন্ধের মধ্যেই অবস্থান করিতে দেখা যায়। তদ্ধেতু রোদন ও বিলাপ করা সঙ্গত নহে।” এই মর্মে ধর্মদেশনা করিলেন এবং আনন্দ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

	শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ একটি বৃহৎ মনোরম চৈত্য নির্মাণ করাইলেন এবং উহাতে সারিপুত্র স্থবিরের ধাতুসমূহ নিধান করাইলেন। তাহার পর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে আগমন করিলেন।

	বুদ্ধ বেলুব গ্রামে বর্ষাঋতু উদ্‌যাপনের সময় মৌদ্গলায়ন স্থবির রাজগৃহের নিকটবর্তী ঋষিগিরি পর্বতে কাল নামক বিহারে অবস্থান করিতেন। তখন মৌদ্গলায়ন স্থবির কোন কোন সময় উর্ধদেবলোকে গমন করিয়া দেবলোকের সুখ সৌভাগ্য পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং কোন কোন সময় নরকে গমন করিয়া নরকে উৎপন্ন সত্ত্বগণের দুঃখ দুর্দশাও পর্যবেক্ষণ করিতেন। এইভাবে ভ্রমণের সময় উর্ধদেবলোকে অবস্থানকারী বুদ্ধের শিষ্য সেবক নারী পুরুষগণ বৃহৎ দেববিমানে বিপুল দেব সুখ সমৃদ্ধি পরিভোগ করিতে দর্শন করিয়া মানবলোকে আগমন করিলে ‘অমুখ উপাসক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। অমুক উপাসক যাম স্বর্গে ও তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া জনগণের কাছে ধর্মদেশনার সময় বিস্তারিত বর্ণনা করিতেন। নরকে নারকীয় সত্ত্বগণের অপরিসীম দুঃখ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়া মানবলোকে আগমন করিলে তীর্থিক সন্ন্যাসীগণের সেবক ও সেবিকাগণের ‘অমুক দায়ক সঞ্জিব নরকে কঠোর দুঃখ যন্ত্রণা পরিভোগ করিতে আমি দর্শন করিয়াছি, অমুক দায়ক ও অমুক দায়িকা কাল সূত্র নরকে অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণা পরিভোগ করিতে আমি দর্শন করিয়াছি ইত্যাদি জনগণকে ধর্মদেশনা করার সময় বর্ণনা করিতেন। তাহা শ্রবণ করিয়া জনগণ বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দলে দলে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান ও সেবা পূজা করিতে লাগিলেন। তীর্থিক সন্ন্যাসী দিগকে দান ও সেবা পূজা করিতে বিরত হইলেন। তজ্জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের প্রচুর লাভ হইতে লাগিল এবং তীর্থিক সন্ন্যাসীগণের পূজা সৎকার লাভ করা বন্ধ হইয়া গেল।

	তীর্থিক সন্ন্যাসীগণ মৌদ্গলায়ন স্থবিরকে তাহাদের এক নম্বর শত্রু বলিয়া মনে পোষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে বলিতে লাগিলেন, “এই ভিক্ষুটির মৃত্যু হইলে আমাদের লাভ পূজা, সৎকার বৃদ্ধি হইবে। যদি দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকে, আমাদের প্রতি আমাদের উপাসক-উপাসিকাদের শ্রদ্ধা ধ্বংস করিয়া দিবে।” এই মর্মে তাহারা পরামর্শ করিয়া, ত্রিরত্নের মহান গুণ সমপর্কে অজ্ঞাত নিষ্ঠুর, দুর্ধর্ষ গ্রাম ঘাতককে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করতঃ মৌদ্গলায়ন স্থবিরকে হত্যা করিতে নিযুক্ত করিলেন।

	বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ সহ রাজগৃহে আগমন করিলে মৌদ্গলায়ন স্থবির পরবর্তী কার্তিকী অমাবস্যাতে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন বলিয়া বুদ্ধকে অবহিত করিয়াছিলেন। এদিকে তীর্থিক সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক নিযুক্ত গ্রাম ঘাতক বহুদস্যুসহ রাত্রিবেলায় মৌদ্গলায়ন যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখানে উপস্থিত হইল। মৌদ্গলায়ন দস্যুগণের আগমনের কারণ জ্ঞাত হইয়া চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ পূর্বক শূন্যে চংক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দস্যুগণ মৌদ্গলায়নকে না পাইয়া ফিরিয়া গেল। পরদিন রাত্রিবেলায় দস্যুগণ মৌদ্গলায়ন সকাশে দ্বিতীয়বার গেল। মৌদ্গলায়ন যুগম্বর পর্বতে গিয়া অবস্থান করতঃ আত্মরক্ষা করিলেন। এইভাবে ছয়রাত্রি পর্যন্ত মৌদ্গলায়ন ঋদ্ধি প্রতিহার্য্য দ্বারা আত্মরক্ষা করায় তস্করগণ বার বার গিয়া ও মৌদ্গলায়নের সন্ধান পাইল না। পূর্ব অপরাপরিয় বা অপরা পর্যায় বেদনীয় উৎপীড়ক কর্ম নিপীড়ন করিতে অবকাশ পাইয়া মৌদ্গলায়ন স্থবির আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে অক্ষম হইয়া সপ্তম রাত্রে দস্যুগণ তাঁহার সাক্ষাত পাইল এবং যথেচ্ছা নিপীড়ন করিলে মৌদ্গলায়ন স্থবির কঠিন নিপীড়ন ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন।

	ইহাতে প্রশ্ন জাগে মৌদ্গলায়নের পূর্বার্জিত কৃতকর্ম কি বিদ্যমান ছিল? হ্যাঁ সেই পূর্বকৃত কর্মের কারণেই তিনি এই নিপীড়ন ভোগ করিলেন। তিনি পূর্বকালে কোন এক জন্মে মগধগ্রামে এক কুলপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দুষ্টমতি ও দুঃশীলা ছিল। তাঁহার পত্নীর কথায় সেই কুলপুত্র নিজের অন্ধ পিতা-মাতাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অন্যগ্রামে যাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া শকটে তুলিয়া লইল। অনেকদূর যাইবার পর “দস্যু আসিয়াছে” এই মর্মে চিৎকার করিতে লাগিল এবং সে নিজে পিতা-মাতাকে মুগুর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। তখন অন্ধ পিতা-মাতা কাতর কন্ঠে স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে পুত্র, দস্যুগণ আমাদিগকে প্রহার করুক, তুমি পলাইয়া যাও।” এবং কল্পিত দস্যুদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে ভদ্রগণ, তোমরা আমাদিগকে প্রহার কর, ইচ্ছা করিলে মারিয়া ফেল, কিন্তু আমাদের পুত্রকে প্রহার করিও না, মারিও না।” এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কুলপুত্র ভাবিল, আমার পিতা-মাতা এত নির্যাতন ভোগ করিয়াও আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করিতেছে! তাঁহার মনে পিতা-মাতার প্রতি লেহ ও কৃতজ্ঞতা উৎপন্ন হইয়া পিতা-মাতাকে প্রহার বন্ধ করিয়া অনুশোচনা ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্ষণিক পরে দস্যুগণ চলিয়া গিয়াছে এই ভান করিয়া অন্ধ পিতা-মাতাদিগকে পরম ভক্তিতে নিরাময় করিয়া, হাত পা মর্দিত করিয়া শকটে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। 

	এই অকুশল কর্ম কল্পকালব্যাপী বিপাক প্রদানে অক্ষম হইয়া এই জন্মে বিপাক প্রদান করিতে সক্ষম হইল। তাই মহাঋদ্ধিবান মৌদ্গলায়ন স্থবির যিনি পদাঘাতে দেবরাজ ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত পুরীকে কমিপত করিতে পারেন এবং দুর্দান্ত নন্দোপনন্দ নাগদিগকে বিদমিত করিতে সক্ষম, সেই মহাঋদ্ধিবান মৌদ্গলায়নের ঋদ্ধি নিঃশেষ বা নিষ্ক্রিয় হইয়া খুন করার উদ্দেশ্যে আগত তস্করগণের হাতে নিপীড়িত, নিষেপষিত হইয়া মৃত্যুতুল্য দুঃখ যন্ত্রণা পরিভোগ করিলেন। তাঁহার অস্থি সমূহ চুড়মার করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া স্তুপিকৃত করিয়া তস্করগণ ফেলিয়া চলিয়া যায়। সেই দস্যুগণ প্রত্যাবর্তনকালে গৃহে পৌঁিছবার পূর্বে মৌদ্গলায়নকে নিপীড়ন করিবার পাপ কর্মের কারণে পথে পর্বতের মধ্যে পৃথিবী গ্রাস করিয়া লইল। দস্যুগণ সকলেই অবীচি নরকে উৎপন্ন হইল।

	মৌদ্গলায়ন ও কিছুক্ষণ পরে সজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধ্যান সমাপত্তি শক্তিবলে যাবতীয় শরীর নিরাময় করতঃ সবল সুস্থ হইলেন এবং বুদ্ধের সমীপে গমন করিয়া সশ্রদ্ধ বন্দনা পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিলেন, “প্রভো তথাগত, আমার পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সময় আসিয়াছে, আমাকে বিদায় দান পূর্বক বাধিত করুন।” এই নিবেদন করিয়া সেই ঋষিগিরি পর্বতেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

	সেই সময় চতুর মহারাজিক দেবরাজগণ প্রভৃতি ষড়বিধ দেবলোকের দেবতাগণ “আমাদের পরম গুরু মৌদ্গলায়ন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন” বলিয়া তৎক্ষণাৎ সর্বত্র ঘোষণা করিলেন। রাজগৃহের জনগণও অযুতে অযুতে আগমন করিয়া তথায় সমবেত হইলেন এবং পুষপ, সুগন্ধি দ্বারা বিপুলভাবে পূজা করিতে লাগিলেন।

	মনোরম শবাধার প্রস্তুত করিয়া সেখানে যথোপযুক্ত মর্যাদায় শব স্থাপন করিলেন। ছিয়ানব্বই হস্ত প্রমাণ উচ্চতা সমপন্ন চন্দন কাঠের চিতা প্রস্তুত হইল। দেবতাগণকে মানবগণের সহিত সম্মিলিতভাবে বিচরণ করিতে দৃশ্যমান হইল। তখন শবদাহ স্থানের চতুর্দিকে একযোজন বিসতৃত স্থানে পুসপ ও সুগন্ধি বৃষ্টি হইতে লাগিল। সপ্তাহকালব্যাপী শবকে পূজা করার পর শবাধার চিতায় স্থাপন করা হইল। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘসহ জনগণ সম্মিলিত ভাবে শেষ দাহ কার্য সমপাদন করিলেন। শবদাহ সমপন্ন হইলে মৌদ্গলায়নের ধাতুসমূহ সংগ্রহ করা হইল। বেণুবন বিহারের সম্মুখে একটি বিশাল মনোরম চৈত্য নির্মাণ করিয়া ধাতুসমূহ সেখানে নিধান করা হইল এবং ভিক্ষুসংঘ ও জনগণ পূজা করিলেন। বুদ্ধ, ভিক্ষুসংঘের প্রশংসা ছলে বলিলেন, “হে ভিক্ষুসংঘ, তোমাদের মধ্যমভ্রাতা মৌদ্গলায়নের শবকে সর্বোত্তম মর্যাদায় দাহ করার সময় তোমরা খুবই সহায়তা করিয়াছ। আমি মৌদ্গলায়নের শবকে শুধু যে এই জন্মে সৎকার করিয়াছি তাহা নহে, পূর্বকালে আমি শরভঙ্গ ঋষিজন্মেও এইভাবে আমি তাহার শব সৎকার করিয়াছি।” এই বলিয়া বুদ্ধ শরভঙ্গ জাতক বর্ণনা করিলেন।   

	 


বুদ্ধের সাথে শাসনরক্ষক চীবর বিনিময়কারী-ভদন্ত মহাকাশ্যপ 

	তথাগত বুদ্ধ কপিলাবস্তু হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজগৃহ বেণুবনে অবস্থান করিবার সময় পিপ্‌ফলী মানব বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহাকাশ্যপ নামে অভিহিত হন। গৌতম বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকের অন্যতম হইতেছেন এই মহাপুণ্যবান মহাকাশ্যপ স্থবির।

	ভদ্রকল্পের চতুর্থ বুদ্ধ গৌতম সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে মগধরাজ্যের মহাতীর্থ নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে কপিল নামক কাশ্যপ গোত্রে ব্রাহ্মণ রাজার জ্যেষ্ঠ ভার্য্যা গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁহার নাম করন দিবসে পিতা মাতা বিশেষ ্লেহবশতঃ তাঁহার নাম পিপ্‌ফলী কুমার নামকরণ করিলেন।

	এদিকে ভদ্রারাণীও মদ্ররাজ্যে সাগল নগরে কৌশিয় নামক ব্রাহ্মণের ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী এবং অতুলনীয়া রূপ-লাবণ্যময়ী হওয়ায় তাঁহার নামকরণ দিবসে তাঁহাকে ভদ্র কপিলানী নামে অভিহিত করেন।

	পিপ্‌ফলী কুমার বিংশতি বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে পিতা-মাতা উভয়ে তাঁহার বিবাহের জন্য উদগ্রীব হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন- “বৎস তোমার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, আমাদের বংশ রক্ষার জন্য তোমার সংসার ধর্ম পালন করা প্রয়োজন, তুমি মনোমত পছন্দ কর, আমরা তোমার বধূ করিয়া আনিয়া দিব।” তাহা শ্রবণে পিপ্‌ফলী কুমার বলিলেন, “পিতা-মাতাগণ, অনুগ্রহপূর্বক এইরূপ বাক্য আমাকে বলিবেন না, পঞ্চকামগুণে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা আমার নাই। যতদিন পিতা-মাতা বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন আমি আপনাদের সেবা করিব। আপনারা লোকান্তরিত হইলে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।” পিতা-মাতার অনুরোধ বার বার এই কথা বলিয়া পিপ্‌ফলী কুমার প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন।

	কিন্তু পিপ্‌ফলী কুমারের মাতা অবিরতভাবে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন পিপ্‌ফলী কুমার মাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী নারী মূর্তি নির্মাণ করাইয়া সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করাইয়া মাতার সম্মুখে স্থাপন পূর্বক বলিলেন, “মা, আমি এই রকম অপূর্ব সুন্দরী রমনী হইলে বিবাহ করিব-অন্যথায় নহে।”

	তখন পিপ্‌ফলী কুমারের মাতা হতাশ হইয়া বলিলেন “আমার পুত্র বড় অবাধ্য হইয়াছে, এই সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় রমনী হইলে বিবাহ করিবে, নতুবা বিবাহ করিবে না, কিন্তু এইরূপ পরমা সুন্দরী রমনী কোথাও পাওয়া যাইবে না।” এই বলিয়া অনেক আক্ষেপ করিলেন। তথাপি চিন্তা করিলেন, “দেখা যাক হয়ত পাওয়া যাইতেও পারে। এই ভাবিয়া আটজন ব্রাহ্মণকে এই সুবর্ণ প্রতিমা     হস্তান্তর করিয়া “এইরকম অপূর্ব সুন্দরী রমনী অন্বেষণ করুন” বলিয়া অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণ প্রতিমা সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া রথে স্থাপন পূর্বক এই রকম সুন্দরী অন্বেষণ বহির্গত হইলেন। 

	এইদিকে ভদ্রকপিলানী ষোড়শ বর্ষ বয়সে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে ভাবিয়া পিতা কৌশিয় ব্রাহ্মণ ও মাতা সম্ভ্রান্ত বংশীয় সগোত্রীয় উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিয়া বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

	সুবর্ণপ্রতিমা রথে স্থাপন করিয়া তদ্রুপ রমনী অনুসন্ধান রত আটজন ব্রাহ্মণ বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন নগর ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন মদ্ররাজ্যে সাগল নগরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা বুদ্ধি করিয়া সুবর্ণ প্রতিমাটি দৃশ্যমান অবস্থায় লোক সমাগম স্থান জলের ঘাটে রাখিয়া অদূরে অবস্থান করিয়া লোকজনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

	সন্ধ্যা সমাগত হইলে ভদ্র কপিলানীর দাসীগণ ভদ্রকপিলানীকে স্বীয় ভবনে সুবাসিত সুগন্ধি জলে ্লান করাইয়া নিজেরা ্লান করিবার জন্য জলের ঘাটে আগমন করিল। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক জলের ঘাটে রক্ষিত সুবর্ণ প্রতিমা দর্শন করিয়া এই প্রতিমা তাহাদের প্রভুকন্যা ভদ্রকপিলানী বলিয়া ভ্রম হইল। সেই সুবর্ণ প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহারা বলিল, “কর্তৃমাতা আপনি এই অসময়ে এরূপ অশোভনীয় স্থানে কেন আগমন করিয়াছেন, শীঘ্রই গৃহে ফিরিয়া যান।” এই বলিয়া কয়েকজন কাছে আসিয়া শরীর সপর্শ করিল। তখনই বুঝিতে পারিল ইহা তাহাদের কর্তৃমাতা ভদ্রকপিলানী নহে- ইহা একটি প্রতিমা মাত্র। তখন তাহারা হাস্য করিতে লাগিল। ইহা ব্রাহ্মণগণ দর্শন করিয়া নিকটে আসিয়া দাসী দিগকে বলিলেন, “আপনাদের কর্তৃমাতা কি এই প্রতিমার ন্যায় বিশেষ রূপবতী?” তদুত্তরে এক কুব্জা দাসী বলিল, ‘এই সুবর্ণ প্রতিমা আমাদের কর্তৃমাতার সহিত কি তুলনা হইতে পারে? হঠাৎ দেখিলে আমাদের কর্তৃমাতার মত হয়ত মনে হয়- কেন না শারীরিক গঠনে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে কিন্তু এই সুবর্ণ প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখশ্রী আমাদের কর্তৃমাতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখশ্রীর মত মনোরম, উজ্জ্বল ও সুন্দর নহে। আমাদের কর্তৃমাতার শরীরের রূপ, আলো দ্বাদশ হস্ত প্রমাণ উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, প্রদীপ জ্বালাইতে হয় না, প্রাসাদ কক্ষ সম্পূর্ণ আলোকিত হইয়া থাকে। তাঁহার শরীর হইতে সুমধুর চন্দনগন্ধ চতুর্দিকে আমোদিত করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে।”

	তখন ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণ প্রতিমাটি রথে স্থাপন করিলেন এবং রথটি সেখানে রাখিয়া সেই কুব্জা দাসীর সঙ্গে কৌশিয় ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিলেন।

	কৌশিয় ব্রাহ্মণ আগন্তুকগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে কুশল বিনিময় করিলেন। তারপর তিনি সবিনয়ে জানিতে চাহিলেন “মহাশয়গণ আমি জানিতে পারিলাম আপনাদের সঙ্গে একটি দেবী প্রতিমা রহিয়াছে। এই দেবীপ্রতিমা সঙ্গে করিয়া আপনারা নগরে গ্রামে ভ্রমণ করার পর মদ্ররাজ্যের এই সাগল নগরে উপনীত হইয়াছেন। আপনাদের সঙ্গে দেবীপ্রতিমা কেন রাখিয়াছেন -মহাশয়গণ তাহা দয়া করিয়া বলিবেন কি?”

	আগন্তুক আটজন ব্রাহ্মণের দলপতি ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সানন্দে প্রকাশ করিলেন, “মগধ রাজ্যের মহাতীর্থ গ্রামে আশি কোটি ধন সমপন্ন কথাপি ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞাবান সন্তান পিপ্‌ফলীকুমারের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে। সাংসারিক হইয়া বংশরক্ষা করিবার জন্য পিতা-মাতা তাঁহাকে বিবাহ করিবার অনুরোধ করিলে তিনি বিবাহ করিতে রাজী হন নাই। পিতা-মাতা বার বার বিবাহের তাগাদা দিতে থাকিলে পিপ্‌ফলী কুমার একটি অপরূপ সুন্দরী সুবর্ণ প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া পিতা-মাতাকে বলিলেন যে এইরূপ অপরূপ সুন্দরী রমনী পাইলে তিনি বিবাহ করিবেন। তাঁহার পিতা-মাতা সেই সুবর্ণ প্রতিমা সঙ্গে লইয়া অপরূপা সুন্দরী রমনীর সন্ধানে আমাদিগকে দেশে দেশে, নগরে নগরে প্রেরণ করিয়াছেন। অবশেষে আমরা এই মদ্ররাজ্যে সাগল নগরে আপনার কন্যা ভদ্রকপিলানীর সন্ধান পাইয়া আপনার নিকট উচ্চবংশীয় কাশ্যপ গোত্রের ব্রাহ্মণ সন্তান পিপ্‌ফলী কুমারের সহিত আপনার সর্বসুলক্ষণা অপরূপা সুন্দরী ভদ্রকপিলানীর বিবাহের প্রস্তাব করিতে আগমন করিয়াছি।”

	এই প্রস্তাবে কৌশিক ব্রাহ্মণ সবিশেষ অবগত হইলেন এবং পিপ্‌ফলী কুমারের সহিত তাঁহার কন্যা ভদ্রকপিলানীর বিবাহে সম্মত হইলেন। এই সম্মতির প্রমাণ স্বরূপ আটজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক আনীত সুবর্ণ প্রতিমা গ্রহণ করিলেন এবং কপিল ব্রাহ্মণকে মূল্যবান দ্রব্যাদি উপহার দিয়া তাঁহার কন্যা ভদ্রকপিলানী এই সুবর্ণ প্রতিমাতুল্য বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

	ভদ্রকপিলানী সকল বিষয় অবগত হইলে পিপ্‌ফলী কুমারের প্রতি ভ্রাতৃ্লেহ জাগ্রত হইল এবং তিনি পিপ্‌ফলী কুমারকে সহোদর ভ্রাতা জ্ঞাপন করিলেন। ভদ্রকপিলানীরও পূর্ব হইতে কাহাকেও বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না বা নাই। পিপ্‌ফলী কুমারকে ও বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া অবগত হইলেও আটজন ব্রাহ্মণ মহাতীর্থ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় কর্তা কপিল ব্রাহ্মণও তাঁহার পত্নীকে সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় কন্যার সন্ধান পাইয়াছেন মর্মে সুসংবাদ প্রদান করিলেন।

	কপিল ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী অতীব আনন্দের সহিত পুত্র পিপ্‌ফলী কুমারকে তাঁহার আকাঙিক্ষত অপূর্ব সুন্দরী রমনী পাওয়া গিয়াছে, কাজেই এখন বিবাহের আয়োজন করা হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। পিপ্‌ফলী কুমার মনে মনে এই ভাবিয়া বিষণ্ন হইলেন যে আমি মনে করিয়াছিলাম নির্মিত সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় সুন্দরী রমনী কোথাও পাওয়া যাইবে না অথচ সত্যই পাওয়া গেল। এখন বিবাহ না করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে” এই ভাবিয়া তিনি ভদ্রকপিলানীর নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রে তিনি এই কথা জানাইলেন “প্রিয় ভদ্রে, তুমি তোমাদের সমবংশ বা কুলের কুলপুত্রের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর। আমাকে বিবাহ করিলে ভুল হইবে। আমি বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হওয়ার ঘোর বিরোধী। পিতা-মাতা জোরপূর্বক বিবাহ করাইলেও আমি সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারি। তখন তুমি আশাভঙ্গ হইয়া দুঃখে নিপতিত হইবে।”

	এদিকে ভদ্রকপিলানীও পিপ্‌ফলী কুমারকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, “প্রিয় পিপ্‌ফলী, আপনি আপনাদের বংশ গোত্র ও শ্রেণীর সমপর্যায়ের মনোমত পাত্রী অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হউন। আমার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে সাংসারিক কামনা বাসনা হইতে বঞ্চিত হইবেন। কেননা, আমি আজীবন সন্ন্যাসিনী থাকিতে মনস্থ করিয়াছি এবং এ জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছি।”

	এই দুইজন দুইটি পত্র একই সময়ে বাহক দ্বারা অপরের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাহকদ্বয় পথিমধ্যে সাক্ষাত হইলে কথোপকথনের মাধ্যমে উভয়েই ভদ্রকপিলানী ও পিপ্‌ফলী কুমারের পত্রবাহক বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং কৌতুহল বশতঃ পত্রগুলি খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রে উল্ল্লিখিত কথা উভয়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরামর্শ করিলেন- ইহার ঠিক বিপরীত বাক্য ব্যবহার করিয়া পত্র রচনা পূর্বক উভয়কে প্রদান করা উচিৎ হইবে- যাহাতে উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে আগ্রহী হইয়া পিতা-মাতার ইচ্ছা পূরণ করিয়া দেন।

	তখন পিপ্‌ফলী কুমারের নামে এইভাবে পত্র রচনা করিলেন “প্রিয় ভদ্রে, আমি আমার পিতা-মাতার বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক ছিলাম, কেননা আমার পছন্দমত কোন রমনীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন তোমার সন্ধান পাইয়াছি, আমার দীর্ঘদিনের আকাঙক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, তোমাকে আমি বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি, তোমার মতামত পাইলে বিবাহের সকল আয়োজন সমপন্ন করিব।”

	এদিকে ভদ্রকপিলানীর পত্রও এইভাবে রচনা করিলেন- “প্রিয় পিপ্‌ফলী কুমার, আমার কুমারী জীবন যেন এতদিন তোমার জন্যই অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তোমার সন্ধান না পাওয়ায় আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না- এখন তোমার জন্য আমার মন-প্রাণ উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে- আমাকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করিলে আমি আজীবন সুখী হইব এবং আমার আকাঙক্ষা পূর্ণ হইবে।”

	যথাসময়ে দুইখানা পত্র দুইজনকে প্রদান করা হইলে পরসপরের প্রতি তাহাদের আগ্রহ উৎপন্ন হইল এবং পরিশেষে পরিণয়ে সম্মত হইলেন।

	পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

	উভয়ে পিতা-মাতার অবাধ্য না হইয়া সামাজিক রীতিতে বাসর রাতে একই শয্যায় শয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন। উভয়েই অতুলনীয় রূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারী এবং পরিপূর্ণ যৌবনে উপনীত হইয়াছেন কিন্তু কাহারো মনে কামরাগ উৎপন্ন হইল না। পিপ্‌ফলী কুমার ও ভদ্রকপিলানী উভয়ে একটি করিয়া ফুলের মালা নিয়া বাসর শয্যায় আরোহণ করিলেন এবং ফুলের মালাদ্বয় উভয়ের মধ্যখানে রাখিয়া শয়ন করিলেন। উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন- কোন রকমেই আমি কামরাগ উৎপন্ন করিব না, যদি তাহা হয় এই ফুলের মালা সমপূর্ণ মলিন হইয়া যাউক। পরসপরের মধ্যে কোন বাক্যালাপ হইল না। পিপ্‌ফলী কুমার দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া এবং তাঁহার দিকে পিঠ দিয়া ভদ্রকপিলানী বামপার্শ্ব হইয়া শয়ন করিলেন। তাঁহারা পরসপর অপরিচিত মানুষের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পিতা-মাতার জীবিতকালে পরসপর সহোদর ভ্রাতা ভগ্নীর মত সমপর্ক রাখিয়া পিতা-মাতার সেবা করিতে লাগিলেন। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে কোনদিন একটি ক্ষণের জন্যও কামরাগ উৎপন্ন করিয়া একে অপরকে দর্শন কিংবা বাক্যালাপ করেন নাই।

	পিতা-মাতা লোকান্তরিত হইলে যাবতীয় সুবর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য অস্থাবর সমপত্তি একত্র করিলেন। পিপ্‌ফলী কুমার এই ধনাদি পরিমাণ করিয়া দেখিলেন সাতাশি কোটি সর্বমোট ধনভান্ডার হইয়াছে। স্থাবর সমপত্তির মধ্যে পানীয় জল ও ্লানার্থে ব্যবহারের জন্য ৬০টি বিশাল পুষ্করিণী ছিল। জমি-জমা ভূসমপত্তি যোজন প্রমাণ বিস্তৃত রহিয়াছে। চাকর-বাকর, দাস-দাসী কর্মচারীর সংখ্যাও অগণিত।

	একদিন পিপ্‌ফলী কুমার বহুমূল্য পোষাক পরিধান করিয়া বহুলোক সঙ্গে লইয়া অশ্বরথে আরোহণ পূর্বক কৃষিক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেখানে কর্ষণকৃত ক্ষেত্রে কাক, চিল ইত্যাদি পাখীকুল ভূমি তলা বা কেঁচো ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গাদি ধরিয়া খাইতেছে। এই সব দর্শন করিয়া পিপ্‌ফলী কুমার সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এই যে অসংখ্য কীটপতঙ্গ মৃত্যুবরণ করিতেছে- এই পাপের ভাগী কে বা কাহারা হইবে?” সঙ্গীগণ উত্তর করিলেন “এই পাপের ভাগী একমাত্র ভূমির অধিকারীই হইবেন।” এই কথা শ্রবণ করিয়া পিপ্‌ফলী কুমার চিন্তা করিলেন “আমি ভূমির মালিক, অসংখ্য কীতপতঙ্গাদি এই ভূমি কর্ষনের ফলে মৃত্যুবরণ করিতেছে- অথচ ভূমি কর্ষণ না করিলে ধান্য বা অন্যান্য শস্যাদি উৎপাদন করা যাইবে না, শস্যাদি উৎপাদন না করিলে জীবন ধারণ সম্ভব নহে- তাহা হইলে জীবন ধারণের জন্য এত অসংখ্য প্রাণীর মৃত্যু হইতেছে। গার্হস্থ্য জীবনের ইহাই কুফল। আমি এই গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করিব। আমার সকল সমপত্তি ভদ্রাকে প্রদান করিয়া অদ্যই সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব” এই চিন্তা মনে পোষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

	সেদিন ভদ্রকপিলানীও দাসী পরিবৃতা হইয়া তিলক্ষেতে তিল আহরণের জন্য বহির্গত হইলেন। তিনি সেখানে বহুকাক, চিল প্রভৃতি পক্ষীগণ কীটপতঙ্গাদি ধরিয়া খাইতেছে দর্শন করিয়া দাসীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- “এতসব কীটপতঙ্গের মৃত্যুর জন্য এই পাপের ভাগী কে হইবে?” দাসীগণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল “এই পাপের ভাগী জমির মালিকই হইবে।” ইহা শ্রবণ করিয়া ভদ্রকপিলানীর মনে সংবেগ উৎপন্ন হইল। তিনি চিন্তা করিলেন এই ক্ষণিক মানবজীবন ধারণের জন্য কত পাপ সঞ্চয় হইতেছে। এই জম্বুদ্বীপ প্রমাণ বিশাল সমপত্তির অধিকারী হইলেও তৃষ্ণার যেমন অবসান নাই তেমনি মৃত্যুর সময় সঙ্গে কিছুই নিতে পারিব না। কাজেই এইরূপ পাপময় মানব জীবন ধারণ কোন লাভ হইবে না। আর্য্যপুত্রকে সকল সমপত্তি দান করিয়া আমি অদ্যই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব।” এই রকম চিন্তা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

	পিপ্‌ফলী কুমার ও ভদ্রকপিলানী এই সংকল্প মনে করিয়া সন্ধ্যায় দাসদাসী পরিবৃত হইয়া উত্তম খাদ্য ভোজ্যাদি গ্রহণ করিলেন এবং শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ে উৎকুন্ঠিত চিত্তে একে অপরের প্রতি আলাপে রত হইলেন। পিপ্‌ফলী কুমার ভদ্রকপিলানীকে প্রশ্ন করিলেন, “ভদ্রে তুমি যখন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলে তখন আমাদের সমপত্তি কত দেখিয়াছিলে?” ভদ্রকপিলানী উত্তর করিলেন “পরিমাপ করা আমার সাধ্য নাই- তবে অনেক অনেক ধন সমপত্তি দেখিয়াছি। আমি আপনার বাড়ীতে আসিবার সময় আমার পিতা-মাতা আমাকে পাঁচ নিযুত পাঁচ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই সব সুবর্ণ মুদ্রা আনিয়াছি।” তখন পিপ্‌ফলী কুমার বলিলেন, “প্রিয়ে ভদ্রা, তুমি সেইসব সুবর্ণ মুদ্রাসহ আমার সাতাশি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা, অন্যান্য ধন সমপদ, দ্বাদশ যোজন প্রমাণ আমার স্থাবর সমপত্তি এবং আমার সেবায় নিযুক্ত দাস-দাসী কর্মচারী, ষাটটি দীঘি, চৌদ্দ শ্রেণী সম্বলিত তিনটি গ্রাম এই সব যাবতীয় সমপত্তি তুমি গ্রহণ কর- আমি অদ্যই সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।”

	ভদ্রকপিলানী এইকথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “প্রভু, শুধু আপনার মনে এইরূপভাব উদয় হইয়াছে তাহা নহে, আমার মনেও সেই রকম ভাবের উদয় হইয়াছে। আমিও সংসার জীবন প্রত্যাহার করিয়া প্রব্রজিত জীবন অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে সংকল্প করিয়াছি। আমরা উভয়ে সমান মনোভাব সমপন্ন বিধায় চলুন আমরা একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।”

	এই কথা বলিবামাত্র পিপ্‌ফলী কুমার সানন্দে সম্মত হইলেন। তাঁহারা বাজার হইতে কাষায় বস্ত্র, মাটির তৈরী পাত্র সংগ্রহ করিয়া পরসপরের কেশচ্ছেদন করিয়া “এই পৃথিবীতে যদি প্রকৃত প্রব্রজিত ব্যক্তি থাকেন তাঁহার বা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছি” বলিয়া রঙিন কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে সকলের অজ্ঞাতে রাত্রির অন্ধকারে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উভয়ে পূর্বদিকে রওনা হইলেন। প্রাসাদে অবস্থিত কোন ব্যক্তি তাঁহাদের এই ব্যাপার জানিতে পারিল না।

	প্রত্যুষে সূর্যোদয়কালে তাঁহারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপনীত হইলেন। প্রত্যন্তবাসী জনগণ উভয়কে দেখিয়া তাঁহাদের লক্ষণাদি দেখিয়া চিনিতে সক্ষম হইলেন এবং “আমাদের আশ্রয়দাতা প্রভুগণ চলিয়া যাইতেছেন” বলিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন এবং গমনে বাধা দান করিলেন। পিপ্‌ফলী কুমার ও ভদ্রকপিলানী তাঁহাদিগকে সান্ত্ব্বনা দিবার জন্য বলিলেন, “তোমরা শত বৎসরব্যাপী আমাদের দাসত্ব করিলেও আমরা তোমাদিগকে মুক্তি দানে সক্ষম হইব না। আমরাও মুক্ত হইতে পারিব না। তোমরা এখন আমাদিগকে মুক্তি দান কর তোমরা নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণের চেষ্টা কর।” এই বলিয়া সেই প্রত্যন্তবাসী প্রজাদিগকে উপদেশ দানের মাধ্যমে সকলকে সান্ত্ব্বনা দান করিলেন। প্রত্যন্তবাসী জনগণ ক্রন্দন ও অনুশোচনা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

	তাঁহারা একসময় একটি অরণ্যে পৌঁছিলেন। পিপ্‌ফলী কুমার পশ্চাত ফিরিয়া তাঁহার অনুগামিনী ভদ্রকপিলানীকে দর্শন করিয়া ভাবিলেন “এই জম্বুদ্বীপে ভদ্রকপিলানীর ন্যায় অসামান্য রূপবতী ও মহিয়সী নারী কদাচ দৃষ্ট হয় না, আমি প্রব্রজিত হইয়াছি কাজেই এই যৌবনবতী ও সুন্দরী রমনী ভদ্রকপিলানী আমার সঙ্গে অনুগমন করা সঙ্গত হইবে না, কোন ব্যক্তি দর্শন করিলে বলিবেন- আমরা প্রব্রজিত হইলেও একে অপরকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাঁহাদের মনে আমাদের সমপর্কে সন্ধিগ্ন ভাব উৎপন্ন হইবে। কাজেই আমাদের পরসপর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে হইবে।” এই ভাবে কিছুদূরে গিয়া দুইপথের মিলনস্থল দর্শন করিলে পিপ্‌ফলী কুমার স্থিত হইলেন। ভদ্রকপিলানি সেখানে উপনীত হইলে পিপ্‌ফলী কুমার বলিলেন, “হে ভদ্রে, তোমার মত শ্রেষ্ঠ নারীর পক্ষে পুরুষের পাশে পাশে থাকা উচিত নহে। অন্য কেহ আমাদের এইভাবে একসঙ্গে দর্শন করিলে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা জাগিবে এবং নানা প্রকার সন্দেহ বা মিথ্যা কল্পনা করিবে- তাহাতে তাঁহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। আমাদের দ্বারা তাহাদের অমঙ্গল হওয়া সঙ্গত নহে। কাজেই এই দুইপথের সংযোগস্থল হইতে আমরা একে অন্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যাই। তুমি একটি পথে চলিয়া যাও, আমি অপর পথে চলিয়া যাই” ইহা শ্রবণ করিয়া ভদ্র কপিলানী স্থিত অবস্থায় দন্ডায়মান পিপ্‌ফলী কুমারকে শ্রীপাদপদ্মে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম পূর্বক বন্দনা করিলেন এবং তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে লক্ষকল্প অবধি উভয়ে স্বামী স্ত্রী হইয়া গভীর প্রিয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন- আজ এই প্রিয় বন্ধন চিরতরে ছিন্ন হইয়া যাইতেছে-ওহো, ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনে ইহাই একমাত্র পরিণতি।” ভদ্রকপিলানী বামদিকের   রাস্তা অবলম্বন করিয়া পিপ্‌ফলী কুমার দক্ষিণ দিকের রাস্তা অবলম্বন করিয়া কোন ক্রন্দন শোক-অনুতাপ না করিয়া পরসপর অবিচলিত চিত্তে চিরতরে বিদায় হইলেন।

	এইভাবে পরসপর অনুরাগ উৎপন্ন না হইয়া বিদায় হইয়া পৃথক হইয়া যাইবার সময় সহস্র চক্রবালসহ এই মহাপৃথিবী আসমুদ্র হিমাচল প্রবল গর্জনে প্রকমিপত হইল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়া প্রবল নিনাদে বজ্রপাত হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে গ্রহ উপগ্রহ তারকারাজিও প্রবল নিনাদে গর্জিয়া উঠিল। পিপ্‌ফলী কুমার এবং ভদ্রকপিলানির এই চির বিদায় দশ সহস্র চক্রবালে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিল।

	তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ রাজগৃহ বেণুবন বিহারে অবস্থিতিকালে এইরূপ মহাগর্জন ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি সমগ্র চক্রবালে চিন্তার জাল বিস্তার করিয়া অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন অতুলনীয় ভোগ সমপদ পরিহার করিয়া তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া সংসার বিসর্জন পূর্বক পিপ্‌ফলী কুমার ও ভদ্রকপিলানী আগমন করিতেছেন; তাঁহারা বুদ্ধ শাসনের পরম কল্যাণমিত্র হইবেন।

	তথাগত বুদ্ধ তাঁহাদিগকে বরণ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং রাজগৃহ হইতে ত্রিগব্যুাতি প্রমাণ পথ অগ্রসর হইয়া নালন্দা ও রাজগৃহের মধ্যবর্তী স্থানে বহুপুত্রী নামক ন্যাগ্রোধমূলে উপবেশন করিয়া অপরাজিত ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তিনি আশি হস্ত প্রমাণ ষড়রশ্মি বিস্তার করিয়া অপূর্ব বুদ্ধ লীলায় ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পিপ্‌ফলী কুমার ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তথায় আগমন করিলে দূর হইতে বুদ্ধের আলোকোজ্বল ষড়রশ্মি দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং উপলব্ধি করিলেন “ইনি নিশ্চয়ই ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ অতুলনীয় বুদ্ধ হইবেন” এবং ভাবিলেন “এই বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া আমি সংসার ত্যাগ করি, প্রব্রজিত হইয়াছি” অত্যন্ত পরিশুদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধার আনন্দে সেই স্থান হইতে বুদ্ধকে স্তুতি করিতে করিতে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া” সত্তামে ভগবা, সাবকোহস্মি” উচ্চারণ করিতে করিতে বুদ্ধের চরণে উপনীত হইলেন।

	তথাগত বুদ্ধ আশৈশব পিপ্‌ফলী কুমার নামে অভিহিত হইলেও বহু গুণ সমপন্ন মাতৃকূলের উপাধি অনুসারে পিপ্‌ফলী কুমারকে কাশ্যপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন, “ওহে কাশ্যপ, তুমি কতটুকু শ্রদ্ধার গুণ লইয়া এখানে আগমন করিয়াছ সত্যই উহার তুলনা নাই। চারি নিযুত দুই লক্ষ যোজন বিস্তৃত পৃথিবীও তোমার শ্রদ্ধাগুণ ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না। আমি শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধত্ত্ব জ্ঞানে বিমন্ডিত বলিয়া তোমার মহান শক্তিকে অন্তরায়হীনভাবে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। হে প্রিয় কাশ্যপ তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান কর, তোমাকে লোকত্তর ধর্ম ও লোকত্তর সমপত্তি আমি দান করিব।” পিপ্‌ফলী কুমার তথাগত বুদ্ধের এ ত্রিবিধ উপদেশ বাণী শ্রবণ করিলে যথাযথভাবে উপসমপদা প্রাপ্ত হইলেন। এই মহাকাশ্যপের উপসমপদাকে অষ্টবিধ উপসমপদার মধ্যে “ওবাদপ্‌পটিগ্‌গহনপসমপদা” বা উপদেশ প্রতিগ্রহণ উপসমপদা নামে অভিহিত করা হয়।

	এইভাবে উপসমপদা প্রদানের পর তথাগত বুদ্ধ বহুপুত্রী ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের ছায়াতল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাকাশ্যপকে পশ্চাৎ শ্রমণরূপে বরণ করিয়া যাত্রা করিলেন। একগব্যুতি প্রমাণ রাস্তা অতিক্রম করার পর একটি বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রামের জন্য মহাকাশ্যপকে সঙ্কেত দিলেন। মহাকাশ্যপ ইহাতে স্বীয় স্কন্ধে স্থাপিত সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যের সংঘাটি চীবরখানা চতুর্ভাজ করিয়া বৃক্ষছায়ার নীচে বিছাইয়া দিলেন। বুদ্ধ তথায় উপবেশন করিয়া মহাকাশ্যপকে বলিলেন, “দেখিতেছি তোমার চীবরখানা অত্যন্ত সুকোমল” বলিয়া প্রশংসা করিতে করিতে হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

	মহাকাশ্যপ পুলকিত চিত্তে চিন্তা করিলেন- তথাগত বুদ্ধ আমার চীবরখানা প্রশংসা করিতে করিতে হস্তে ধারণ করিয়া দেখিতেছেন, বোধ হয় আমার চীবরখানা তাঁহার পছন্দ হইয়াছে এবং উহা ধারণ করার ইচ্ছা করিতেছেন, “এই চিন্তা করিয়া মহাকাশ্যপ বুদ্ধকে বলিলেন, “প্রভো, দয়া করিয়া এই চীবরখানা আপনি গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে দান করিতেছি।” তখন বুদ্ধ প্রশ্ন করিলেন ‘হে মহাকাশ্যপ তুমি এই সংঘাটি খানা আমাকে দান করিলে তুমি কি ব্যবহার করিবে?” মহাকাশ্যপ তদুত্তরে বলিলেন, “আপনার অন্তর্বাস খানা দান করিলে তাহা আমি গ্রহণ করিব।”

	বুদ্ধ নিজের স্কন্ধে স্থাপিত সংঘাটি খানা দেখাইয়া বলিলেন, “তুমি আমার এই ময়লাযুক্ত সংঘাটি খানা ব্যবহার করিতে পারিবে কি? ইহা পাংশুকুল চীবর, এই পাংশুকুল চীবরখানা সংগ্রহ করিতে এই মহাপৃথিবী জলের সীমানা অবধি প্রকমিপত হইয়াছিল। ছাব্বিশটি দেব-ব্রহ্ম ভূমির দেব-ব্রহ্মাগণ সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের স্বভাবধর্ম অনুসারে আমি শ্মশান হইতে কুড়াইয়া এই পাংশুকুল চীবর ব্যবহার করিতেছি। ইহা শীলগুণ, সমাধিগুণ সমপন্ন ব্যক্তিগণেরই উপযুক্ত- ইহা তোমাকে দান করিতেছি- তুমি গ্রহণ কর” এই বলিয়া বুদ্ধ পাংশুকুল চীবর সংঘাটি খানা মহাকাশ্যপকে দান করিলেন।

	বুদ্ধ মহাকাশ্যপের সংঘাটি খানা গ্রহণ করিলেন এবং মহাকাশ্যপও বুদ্ধের সংঘাটি খানা গ্রহণ করিলেন। এইভাবে চীবর অদল-বদল করিয়া গ্রহণকালে এই মহাপৃথিবী প্রবল গর্জনসহ প্রকমিপত হইয়া উঠিল।

	অতঃপর বুদ্ধ মহাকাশ্যপকে সঙ্গে লইয়া বেণুবন বিহারে আগমন করিলেন এবং মহাকাশ্যপকে তের প্রকার ধুতাঙ্গ দেশনা করিলেন। মহাকাশ্যপ এই ধুতাঙ্গ সঠিক আচরণ করিয়া সপ্ত দিবস গতে অষ্টম দিবসে চারি প্রতিসম্ভিদাসহ ষড়াভিজ্ঞা সমপন্ন অরহত্ত্ব ফলে উপনীত হইলেন। বুদ্ধ এই মহাকাশ্যপকে অবলম্বন করিয়া কাশ্যপ সংযুক্তাদি বহু ধর্ম দেশনা করিয়া বুদ্ধ কাশ্যপকে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

	পরবর্তীতে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থানকালে ভিক্ষুসংঘকে বিভিন্ন পদে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কালে মহাকাশ্যপকে “এতদগ্‌গং ভিক্‌খবে মম সাবকানং ধুতাঙ্গ ধরানং ভিক্‌খুনং যদিদং মহাকস্‌সপে” অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবকগণের মধ্যে ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুর মধ্যে মহাকাশ্যপই অগ্রস্থানীয়। ইহা বলিয়া বুদ্ধ মহাকাশ্যপকে ধুতাঙ্গে সর্বাগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাকাশ্যপকে মহাশ্রাবকগণের মধ্যে তৃতীয় প্রধান শ্রাবকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

	এই মহাকাশ্যপ, কুমার কাশ্যপ, উরুবেলা কাশ্যপ, নদী কাশ্যপ ও গয়া কাশ্যপ অপেক্ষা বিশিষ্ট গুণে গুণান্বিত বিধায় মহাকাশ্যপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।



	




	বুদ্ধের অতন্দ্রপ্রহরী সেবক ধর্ম সংগ্রাহক-ভদন্ত আনন্দ

	বর্তমান ভদ্রকল্পের এক লক্ষকল্প পূর্বে ধরণী তলে পদুমত্তর সম্যক্ সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময় মানুষের পরমায়ু ছিল একলক্ষ বৎসর। তিনি হংসবতী রাজ্যের রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল আনন্দ রাজা এবং মাতার নাম ছিল সুজাতা। পদুমুত্তর বুদ্ধের বোধিসত্ব নাম ছিল উত্তর কুমার। গৌতম বুদ্ধের ন্যায় তাঁহারও তিন ঋতুতে বাসোপযোগী তিনটি উত্তম প্রাসাদ ছিল এবং এই প্রাসাদে প্রভূত ভোগ সমপদ পরিভোগ করিয়া দেবরাজের ন্যায় অবস্থান করিতেন। ত্রিশ সহস্র বৎসর বয়সে বৃদ্ধ, রোগী, মৃত ও ভিক্ষু দর্শন করিয়া বা এই চারিপ্রকার নিমিত্ত দর্শন করিয়া মহাসংবেগ উৎপন্ন হয় এবং পত্নী বসুলদত্তার সদ্য প্রসঙ্গতঃ পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া সেই দিনই সংসার ত্যাগ করেন। সপ্তদিবস পর্যন্ত দুষ্করাচরণ করার পর ন্যাগ্রোধ বোধি বৃক্ষমূলে তিনি সম্যক্‌ সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেন। সম্বোধি লাভের সপ্ত সপ্তাহ অতিক্রম করিয়া তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। তিনি কোন স্থানে গমন বা পদক্ষেপ করিলে প্রস্ফুটিত পদ্ম তাঁহার পদ ধারণ করিত বলিয়া তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধ নামে অভিহিত হন।

	পদুমুত্তর বুদ্ধের দক্ষিণের অগ্রশ্রাবকের নাম দেবিল স্থবির এবং বাম অগ্রশ্রাবকের নাম সুজাত স্থবির। প্রধান অগ্রশ্রাবিকাদ্বয়ের দক্ষিণের অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন অমিতা স্থবিরা এবং বাম অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন অসমা স্থবিরা। প্রধান সেবক ছিলেন সুমন স্থবির।

	এক সময় পদুমুত্তর সম্যক্ সম্বুদ্ধ তাঁহার পিতা রাজা আনন্দ এবং জ্ঞাতিগণকে অমৃতময় সদ্ধর্ম দেশনা ও প্রশংসিত করিতে এক লক্ষ ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া হংসবতী নগরে আগমন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

	পদুমুত্তর বুদ্ধের কনিষ্ঠভ্রাতা সুমন রাজপুত্রকে পিতা রাজা আনন্দ হংসবতী রাজ্য হইতে একশত বিশ যোজন দূরে একটি রাজ্যের উপরাজ করিয়া সেই রাজ্য শাসন করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি রাজ্যের উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নগরে অবস্থান করিতেন।

	সুমন রাজকুমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বুদ্ধকে এবং পিতা রাজাকে পূজা করিবার জন্য প্রায়ই সেই ক্ষুদ্র নগর হইতে হংসবতী নগরে আগমন করিতেন।

	একবার রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজা পুত্র সুমন রাজকুমারকে বিদ্রোহ দমনার্থে সেখানে প্রেরণ করিলেন। সুমন রাজপুত্রও তাঁহার চতুঃরঙ্গিনী সৈন্য লইয়া যুদ্ধকরতঃ শত্রুকে দমন করিয়া বিদ্রোহ প্রশমিত করিলে পিতাকে সংবাদ প্রেরণ করেন।

	পিতা রাজা আনন্দিত হইয়া পুত্র সুমন কুমারকে দ্রুত রাজধানীতে আগমন করার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রীগণ সুমন কুমারকে রাজধানীতে আনয়ন করিবার সময় সুমন কুমার মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, “প্রিয় অমাত্যগণ, আমার মনে হইতেছে পিতা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া আমাকে কিছু বর প্রদান করিবেন এই কারণে আমাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি পিতার নিকট কিরূপ বর প্রার্থনা করিলে উত্তম হইবে?” এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন “হস্তীরত্ন, রথরত্ন, অশ্বরত্ন ও রাজ্যরত্ন প্রার্থনা করুন বলিয়া পরামর্শ দিলেন। একজন প্রবীণ ও জ্ঞানী মন্ত্রী বলিলেন, “্লেহের বৎস সুমন কুমার, সপ্তরত্নের চেয়ে অন্যরত্ন প্রার্থনা করুন। সপ্তরত্ন আপনার কোন প্রয়োজনে আসিবে না। আপনি পরমার্থ প্রার্থনা করুন। পরমার্থ রত্ন হিসাবে তথাগত বুদ্ধকে পূজা করার বর দানের জন্য আপনার পিতার নিকট প্রার্থনা করুন।”

	সুমন কুমারও বলিলেন “আমিও এই পরমার্থ সমপত্তিই পূর্ব হইতে আকাঙক্ষা করিতেছিলাম। আমি বুদ্ধকে পূজা করিবার অনুমতিই প্রার্থনা করিব।”

	এই চিন্তা করিয়া সুমন কুমার রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে রাজাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

	রাজা পুত্রকে দর্শন করিবা মাত্র সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রকে চুম্বন করিয়া বসাইয়া বলিলেন-“্লেহের বৎস, তুমি বিদ্রোহ দমন করিয়া আমাদের গৌরব রক্ষায় করিয়াছ। এখন তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা প্রদান করিব। তুমি যাঞ্ছা কর।” তদুত্তরে সুমন কুমার উক্তি করিলেন “হস্তী, অশ্ব, রথ, নগর, গ্রাম, ধনরত্ন ও অন্যান্য কোন সমপদ আমার অভিপ্রেত নহে। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথাগত বুদ্ধকে আজীবন সেবা পূজা করিবার জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।”

	ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, “প্রিয় বৎস, আমি তোমাকে এই বর দিতে সক্ষম নই, অন্যবর প্রার্থনা কর।”

	সুমন কুমার অনুযোগের সুরে বলিলেন, “পিতঃ আমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা দান করিবেন বলিয়াছিলেন। রাজার পক্ষে দ্বিবিধ উক্তি বর্জনীয়। আমারও অন্যবরের কামনা নাই।”

	রাজা- “প্রিয় বৎস, তাহা হইলে তোমার অভিপ্রায় অনুসারে বর্ষাবাস তিনমাসের জন্য তুমি বুদ্ধকে সেবা পূজা করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছি।”

	সুমন কুমার অতিশয় আনন্দিত হইয়া পিতাকে আবার বন্দনা করিলেন। “এইভাবে বুদ্ধকে সেবা করা সম্ভব হইবে কিনা বিহারে গিয়া বুদ্ধের নিকট এই বিষয় নিবেদন করা উচিৎ হইবে” চিন্তা করিয়া বিহারে গমন করিলেন।

	তখন বুদ্ধ দিবা ভোজন সমপন্ন করিয়া গন্ধকুটিরের অভ্যন্তরে দিবা বিহার করিতেছিলেন। ভিক্ষুসংঘ ধর্ম দেশনা মন্ডপের বহির্দেশে সমবেত হইয়া বিহার করিতেছিলেন- ঠিক এই সময় সুমন রাজকুমার বিহারে উপনীত হইলেন।

	সুমন রাজকুমার সমবেত ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিলেনঃ ভদন্তগণ, এখন বুদ্ধের সহিত সাক্ষাত হওয়া কি সম্ভব হইবে, বুদ্ধকে দর্শন করিতে সক্ষম হইব কি?

	ভদন্তগণঃ রাজকুমার, আমরা সেই বিষয় জানাইতে সক্ষম নই। তজ্জন্য আমরা কিছুই বলিতে পারিতেছি না।

	সুমন রাজকুমার বলিলেন ঃ ভদন্তগণ, তাহা হইলে এই বিষয় আমাকে কে বলিতে পারিবে?

	সুমন রাজকুমার সপ্তাহকালব্যাপী বিপুল শ্রদ্ধা গৌরবের সহিত বুদ্ধপ্রমুখ এক অযুত ভিক্ষুসংঘকে দান ও পূজা করিয়া সপ্তাহের শেষ দিনে বুদ্ধের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেনঃ

	“ওহে প্রভু তথাগত, আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পূজা করিবার অনুমতি চাহিয়া আমার পিতা মহারাজার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম- পিতা মাত্র বর্ষাবাস তিনমাস পূজা করিবার অনুমতি আমাকে দিয়াছেন। একলক্ষ ভিক্ষুসংঘসহ আমার গৃহে আগমন করিয়া তিন মাসব্যাপী আমার সেবা-পূজা গ্রহণ করিবার জন্য আমি প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। দয়া করিয়া আমার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

	তথাগত বুদ্ধ পূর্ব বুদ্ধগণ স্বীয় ভ্রাতার প্রতি কি রকম আচরণ করিতেন তাহা স্মৃতিচারণ করিয়া দেখিতে পাইলেন পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণও স্বীয় ভ্রাতাদের এই রকম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীরবে সম্মতি প্রদান করিয়া সুমন কুমারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

	বুদ্ধ মৌনতার মাধ্যমে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সুমন কুমার বলিলেন, “প্রভো তথাগত, আমি এখন হংসবতী নগরের বাহিরে একটি প্রাদেশিক রাজ্যের রাজধানী একটি নগরে বসবাস করিতেছি। আমি সেই নগরে এক লক্ষ ভিক্ষুসংঘসহ আপনার বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ করিব। বিহারাদি নির্মাণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি সুসমপন্ন করিয়া আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিলে আপনি এক লক্ষ ভিক্ষুসংঘ সহ সেই নগরে আগমন করার জন্য আমি প্রার্থনা করিতেছি।”

	এই বলিয়া সুমন কুমার বুদ্ধকে বন্দনা পূর্বক বিদায় লইলেন এবং স্বীয় উপনগরে যাইবার পূর্বে তাঁহার পিতা রাজাকে যথাযথ সেবা ও পূজা করিয়া সকল বিষয় রাজাকে বিদিত করিলেন।

	উপনগরে উপনীত হইয়া সুমন কুমার সোন নামক শ্রেষ্ঠীর একটি মনোরম উদ্যান এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিয়া পুনঃ এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে এক যোজনব্যাপী একটি মনোরম বিহার নির্মাণ করাইলেন। উপনগর হইতে হংসবতী পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার পূর্বক বিপুল সমারোহে সুসজ্জিত করাইলেন।

	বিহার নির্মাণাদি যাবতীয় কার্য সমপন্ন হইলে, সশিষ্য বুদ্ধকে সেখানে নিয়া যাইবার অনুরোধ জানাইয়া সুমন কুমার তাঁহার পিতাকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পিতৃদেব রাজা তথাগত বুদ্ধকে এই বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত করিলে বুদ্ধ এক লক্ষ  ভিক্ষুসংঘ সহ সমবিভ্যাহারে সুমন কুমারের নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। রাজাও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন।

	বুদ্ধ সেই উপনগর সমীপবর্তী হইলে সুমন কুমার এক যোজন পথ প্রত্যুদ্‌গমন পূর্বক বুদ্ধকে পূজা ও সৎকার করিতে করিতে নতুন নির্মিত মনোরম বিহারে লইয়া গেলেন।

	সুমন কুমার সপরিবারে এই নুতন নির্মিত বিহার, বুদ্ধকে দান করিলেন এবং বর্ষাবাস আরম্ভের দিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে অষ্টপরিষ্কার দান করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় অমাত্যবৃন্দকে বলিলেন, “স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ আমাদের রাজ্যে আগমন করিয়াছেন, বুদ্ধ ধর্মাবরণকেই গুরুত্ব দান করেন। আমি এই তিন মাস বর্ষাবাসের সময় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ শ্রামণের হিসাবে দশ সুচরিত শীল পালন করিব এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সেবা পূজা করিয়া বিহারে অবস্থান করিব। আপনার আমার ভান্ডারে সঞ্চিত অর্থ দ্বারা এই তিনমাস এক লক্ষ ভিক্ষুসহ বুদ্ধকে যথানিয়মে সেবা পূজা করিয়া অক্ষয় পুণ্য লাভার্থে চেষ্টা করুন।”

	সেদিন হইতে অমাত্যগণ ও সুমন কুমারের প্রস্তাব অনুসারে যথানিয়মে তিন মাস অবধি এক লক্ষ ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে পূজা করিলেন।

	বর্ষাবাস অবসান হইলে সুমন কুমার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের প্রত্যেককে সহস্র মুদ্রা মূল্যের ত্রিচীবর দান করিলেন। দান করার পর বুদ্ধের শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ বন্দনা করিয়া “প্রভো, তথাগত, আমি এই পর্যন্ত যেই পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি এই পুণ্য দ্বারা আমি দেবরাজ শক্রের সমপত্তি, চক্রবর্তী রাজার সমপত্তি, রাজাধিরাজ সমপত্তি, প্রাদেশিক রাজ সমপত্তি কিছুই কামনা করি না, আপনার দেশিত সদ্ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সমপন্ন সম্বুদ্ধের আজ্ঞাধীন আপনার প্রধান সেবক সুমন স্থবিরের ন্যায় পরবর্তী যে কোন বুদ্ধের প্রধান সেবকের পদ প্রার্থনা করিতেছি।”

	তথাগত বুদ্ধ ভবিষ্যত জ্ঞাননেত্রে সুমন কুমারের প্রার্থনা পূর্ণ হইবার হেতু দর্শন করিয়া বলিলেন, “হে কনিষ্ঠভ্রাতা সুমন, আমার পরিনির্বাণের পর এক লক্ষ কল্প পরে ভদ্র কল্পে শাক্যবংশে গৌতম নামক সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন, তখন বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধনের অনুজ অমৃতোদনের পুত্র আনন্দ নামে তুমি বুদ্ধের প্রধান সেবক হইবে।” এই বলিয়া বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিলেন।

	তখন সুমন কুমার চিন্তা করিলেন, “বুদ্ধগণের বাক্যমাত্রই ব্যর্থ হয় না, আমি নিশ্চয়ই বুদ্ধের প্রধান সেবক হইব।” সুমন কুমার অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এক লক্ষ কল্প পরে হইলেও উহা অদ্য বা আগামীকল্যের ন্যায় মনে হইল।

	সেই পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় গৌতম বোধিসত্ত্ব জটিল ঋষি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বোধিচর্যা আচরণের মাধ্যমে সম্বোধি পারমী পূর্ণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। পদুমুত্তর বুদ্ধ ও এই জটিল ঋষিকে ভদ্রকল্পে গৌতম নামক বুদ্ধ হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তখন হইতে গৌতম বোধিসত্ত্বের সহিত সুমন কুমারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

	জটিল ঋষি গৌতম বোধিসত্ত্ব সম্বোধি পারমী পরিপূর্ণ করিতে করিতে বহু প্রশংসিত হইলেন এবং যথা আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিয়া দেহাবসানে তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। পুনঃ দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মানব লোকে চক্রবর্তী রাজারূপে সহস্র বার, মহারাজাধিরাজ ও একছত্র অধিপতিরূপে অসংখ্যবার এবং পুনঃ দেবলোকে দেবরাজরূপে সহস্রবার ও ব্রহ্মলোকে ত্রিশ বার উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

	সুমন কুমারও মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেবলোক হইতে চ্যুত হইলে মানবলোকে চক্রবর্তী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে দেবলোক-মানবলোক অতিক্রম করিতে করিতে এক লক্ষকল্পের মধ্যে পাঁচশত পঞ্চাশ জন্মাবধি গৌতম বোধিসত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময় সুমন কুমার ব্রাহ্মণ কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। সেই সময় পিন্ডাচরণরত একজন ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রটি বন্ধন করিয়া ঝুলাইবার জন্য সুমন ব্রাহ্মণ তাহার উত্তরীয় বস্ত্রখানা সেই ভিক্ষুকে দান করিয়াছিলেন।

	ইহার এক সপ্তাহের মধ্যে এই পুণ্যের ফল স্বরূপ সুমন ব্রাহ্মণের সুবর্ণ কুম্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ও দান, শীল ও ভাবনাদি পুণ্যকর্ম সমপাদন করিয়া সুমন ব্রাহ্মণ দেহাবসানে দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সপ্তবারব্যাপী দেবরাজরূপে উৎপন্ন হন এবং দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মানবলোকে বারাণসীর রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তখন গন্ধমাদন পর্বত হইতে আগত পাঁচশত আটজন পচ্চেক বুদ্ধগণকে আটান্ন অযুত বিহার ও পুষ্করিণী নির্মাণ করিয়া দান করেন। দেহাবসানে তুষিত দেবলোকে গৌতম বোধিসত্ত্বের সঙ্গে মিলিত হন এবং তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া ভদ্রকল্পে গৌতম বোধিসত্ত্বের খুল্ল্লতাতভ্রাতা আনন্দ নামে শুদ্ধোধনের ভ্রাতা অমৃতোদনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

	শাক্য রাজপুত্র অনিরুদ্ধ, ভদ্রিয়, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্তের সঙ্গে তথাগত গৌতম বুদ্ধের পাদমূলে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন।

	বুদ্ধ কর্তৃক আনন্দকে বুদ্ধের প্রধান সেবক বরণ করার বিবরণী ঃ

	তথাগত বুদ্ধ বুদ্ধত্ত্ব লাভের পর বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত তাঁহার কোন নির্দিষ্ট সেবক ছিলেন না। তখনো আনন্দ স্থবিরকে সেবকের পদে বরণ করেন নাই। অন্যান্য স্থবিরগণ পালাক্রমে বুদ্ধকে সেবা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই নাগসমাল স্থবির, নাগিত স্থবির, উপবান স্থবির, সুনক্ষত্র স্থবির, চন্ড শ্রমণ, সাগত স্থবির, রাধ স্থবির, উপবান স্থবির বুদ্ধকে সেবা পূজা করিতেন। এই স্থবিরগণের অবর্তমানে আনন্দ স্থবিরই বুদ্ধকে সেবা করিতেন।

	বুদ্ধকে প্রথম প্রথম নাগসমাল স্থবির সেবা পূজা করার কাজে ব্রতী হন। একদিন বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নাগসমাল স্থবিরকে লইয়া জনপদের পথে বাহির হইলেন। দুইপথের সন্ধিস্থলে উপনীত হইলে বুদ্ধ দক্ষিণের পথে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু নাগসমাল স্থবির সেইপথ পরিহার করিয়া বাম দিকের পথে যাইতে উদ্যত হইল এবং ভগবানকে বলিলেন, “আমি এই বামদিকের পথে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বুদ্ধ তাঁহাকে বামপথে যাইবার বারণ করিলেন। কিন্তু নাগসমাল স্থবির বুদ্ধের বারণ গ্রাহ্য না করিয়া বুদ্ধের পাত্রচীবরাদি মাটিতে রাখিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া বুদ্ধ বলিলেন, “আমার দ্রব্যাদি আমাকে দাও” বলিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

	নাগসমাল স্থবির বুদ্ধের সঙ্গে দক্ষিণ দিকের পথে না গিয়া বা বুদ্ধ কর্তৃক নিষেধকৃত পথে কিছুদূর গিয়া চোরের কবলে পড়িলেন। চোরেরা তাঁহার পাত্রচীবর কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে মারধর করিয়া রক্তাক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল। তখন নাগসমাল স্থবির ভাবিয়া দেখিলেন, “বুদ্ধের বাক্য গুরুত্ব না দেওয়ায়, বুদ্ধকে অগৌরব করায় তাঁহার এই দুর্দশা হইয়াছে।” এইভাবে অনুতাপ ও অনুশোচনা করিতে করিতে সেই রাস্তা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বুদ্ধের সমীপবর্তী হওতঃ বুদ্ধের পশ্চাদ গমন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাঁহার এই অবস্থা দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “নাগসমাল স্থবির, তোমার এই অবস্থা কেন?”

	তখন নাগসমাল লজ্জিতভাবে উত্তর করিলেন “প্রভো আমি চোরের কবলে পড়িয়া এই দশাগ্রস্ত হইয়াছি।” তখন ভগবান বুদ্ধ বলিলেন “সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব রাখিয়া সময় অতিবাহিত করিবে।”

	সেখিয় স্থবির সেই সময় বুদ্ধের সেবা পূজায় ব্রত গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধ পাচীন বংশ মৃগদায় অরণ্যে জম্বুগ্রামে সেখিয় স্থবিরকে লইয়া পিন্ডাচরণ সমপন্ন করিয়া গঙ্গানদীর কুলে এক মনোরম আম্রকাননে উপনীত হইলেন। সেই মনোরম আম্রোদ্যান দর্শন করিয়া সেখিয় স্থবির বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন, “প্রভো, এই মনোরম উদ্যানে আমি ভিক্ষু ধর্মাচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার দ্রব্যাদি আপনি গ্রহণ করুন।” এই বলিয়া বুদ্ধের পাত্রচীবরাদি বুদ্ধকে ফেরৎ দিলেন। বুদ্ধ সেখিয় স্থবিরকে তিনবার নিষেধ করা সত্ত্বেও বুদ্ধের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বুদ্ধের প্রতি অগৌরব করিয়া সেখিয় স্থবির আম্রোদ্যানে প্রবেশ করিয়া রহিয়া গেলেন।

	বুদ্ধ একাকী যাত্রা করিয়া শ্রাবস্তী নগরে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “ওহে প্রিয় ভিক্ষুসংঘ, আমি এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি, এখন আমার নিত্য একজন সেবক থাকিলে উত্তম হইবে। এখন যাহারা আমার সেবা করিতেছে তাহাদের অনেকেরই আমার প্রতি সেবার আগ্রহ নাই। অনেকেই আমার সহিত কোন স্থানে যাইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কিছুদূর গিয়া মত পরিবর্তন করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। আমার প্রতি গ্রাহ্য না করিয়া কেহ কেহ আমার পাত্র চীবরাদি মাটিতে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং নিজের ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকে। আমার শাসনে শ্রদ্ধা সহকারে প্রব্রজ্যিত ভিক্ষুদের মধ্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা সমপন্ন ভিক্ষুও বিদ্যমান আছেন। লক্ষ-অযুত শ্রাবকসংঘ বর্তমান থাকিতে আমি আমার পাত্র চীবরাদি স্বয়ং বহন করিলে শোভনীয় হইবে বলিয়া তোমরা মনে কর কি? সেইজন্য আমার জন্য একজন নিত্য সেবক থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছি।”

	বুদ্ধের এই উক্তি শ্রবণ করিলে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে অনুশোচনা এবং আতঙ্ক উৎপন্ন হইল।

	তখন সারিপুত্র স্থবির আসন হইতে উঠিয়া বুদ্ধকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, “প্রভো তথাগত, আমি আপনার ন্যায় পুরুষোত্তম অনুত্তর মহাপুরুষকে সেবা পূজা করিবার জন্যই লক্ষ কল্পাধিক অসংখ্যয় কল্প পারমী সম্ভার পূরণ করিয়াছি। আপনার অনন্ত করনীয় দান, আপনার হিতোপদেশে আমি অমৃতময় নির্বাণ ধর্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, আপনার প্রবর্তিত শাসনে আমার ন্যায় প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি দ্বিতীয় কেহ নাই, আমিও আপনার সেবাকার্য্য করিতে সক্ষম। তজ্জন্য “প্রভো, আমাকে আপনার সেবক রূপে নিযুক্ত করিয়া আমাকে বাধিত করুন।”

	তখন তথাগত বুদ্ধ উত্তর করিলেন “আয়ুষ্মান সারিপুত্র, তুমি তোমার যোগ্যস্থানে যথাযথ মর্যাদায় অবস্থান করিতেছ, সেই স্থানটি চতুর্বিধ পরিষদ কর্তৃক সপ্রশংসিত। তোমার উপদেশ বা ধর্মদেশনা আমার উপদেশ বা ধর্মদেশনার সমতুল্য, তোমার ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা- আমার পরিচালনার সমতুল্য- ইহাতে কোন ব্যতিক্রম নাই- ধর্মদেশনায় ও ভিক্ষু পরিচালনায় তুমি আমারই সমকক্ষ, তোমার মত প্রজ্ঞাশ্রেষ্ঠ অগ্রশ্রাবকের আমার সেবা কাজ করিবার প্রয়োজন নাই আয়ুষ্মান।” 

	তথাগত বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবিরের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বুদ্ধের সেবক নিযুক্ত হইবার জন্য সারিপুত্রের প্রার্থনায় বুদ্ধ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে- দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মৌদ্গলায়ন স্থবির এইভাবে প্রার্থনা করিলেন বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

	ইহার পর অনিরুদ্ধ, ভদ্রিয়, উপালি প্রভৃতি একে একে বুদ্ধের সেবক হইবার জন্য সবিনয়ে প্রার্থনা করিলেন; তথাগত বুদ্ধ সকলের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু আনন্দ কিছু বলিলেন না, নীরব রহিলেন।

	ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধের সেবক হইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য আনন্দকে অনুরোধ করিলেন।

	আয়ুষ্মান আনন্দ বলিলেন, “ভদন্তগণ, পূর্বের প্রার্থনানুসারে যাহার যেই পদ আগেভাগেই ঠিক হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধ কি আমাকে দর্শন করিতেছেন না? যদি তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সেবক হইবার জন্য তিনি কি আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন না?” এই বলিয়া আনন্দ নীরব হইলেন।

	তখন তথাগত বুদ্ধ বলিলেন, “হে ভিক্ষুসংঘ, আনন্দ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, অন্যের অপেক্ষা সে অধিকতর বীর্য্যবান বা উদ্যমশীল, আনন্দ ব্যবহারিক ধর্ম সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ, এই কারণে আমি আমার সেবক হিসাবে তাহাকে গ্রহণ করিলাম।” এই বলিয়া তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

	বুদ্ধের এই উক্তিতে ভিক্ষুসংঘ আনন্দকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন “আয়ুষ্মান আনন্দ, দ্রুত গাত্রোত্থান করুন, বুদ্ধের সেবকের পদ লাভের জন্য বুদ্ধের শ্রীচরণে প্রার্থনা করুন।

	আনন্দ গাত্রোত্থান পূর্বক বুদ্ধের চরণে পঞ্চাঙ্গ অভিবাদন করিয়া আবেদন করিলেন “হে প্রভো, তথাগত, আমাকে চারিটি বিষয়ে প্রত্যাহার এবং চারিটি বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিলে আমি আপনার সেবক হইতে সক্ষম হইব। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার এই প্রার্থনা অনুমোদন করুন।”

	তথাগত বুদ্ধ আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন, “হে আনন্দ, তোমাকে যেই চারিটি বিষয়ে প্রত্যাহার করিব সেই ধর্মগুলি কি কি?”

	তখন আনন্দ উত্তর করিলেন:

	আনন্দ: ক) প্রভো, তথাগত, আপনার লব্ধ অন্ন, বস্ত্র, যাবতীয় দ্রব্যাদি আমাকে যেন প্রদান না করেন।

	খ) আপনার লব্ধ উত্তম পাত্র চীবরাদি যাবতীয় প্রত্যয় কিছুমাত্র আমাকে যেন প্রদান না করেন।

	গ) আপনি যেন আপনার গন্ধকুটির বিহারে আমাকে রাত্রিকালে অবস্থান করিতে না দেন।

	ঘ) আপনাকে নিমন্ত্রণকারী দায়কের গৃহে ভোজনার্থে যেন আমাকে নিত্য সঙ্গে নিয়া না যান।

	এই চারিটি বিষয়ে প্রত্যাহার করার প্রার্থনা করিতেছি। 

	বুদ্ধ আনন্দের এই চারিটি বিষয়ে প্রত্যাহার করার প্রার্থনা শ্রবণে প্রশ্ন করিলেনঃ-

	বুদ্ধ: আনন্দ, এই চারিটি বিষয়ে কি আপত্তি বা অপরাধ দর্শন করিয়া প্রত্যাহার করার জন্য প্রার্থনা করিতেছ?

	আনন্দ: ওহে তথাগত, অনেক সাধারণ ব্যক্তি ও ভিক্ষু স্বীয় মান-সম্মানের অধিকতর অভিপ্রায় থাকার কারণে- অপরের লাভ সৎকার প্রাপ্তিকে ভাল দৃষ্টিতে দেখে না বা দেখতে পারে না, তাই তাহারা অনেকেই বলিবে... বুদ্ধকে প্রদানকৃত উৎকৃষ্ট খাদ্য চীবরাদি পাইবার প্রত্যাশায়, বুদ্ধের উত্তম গন্ধকুটির বিহারে বসবাস করিবার আকাঙক্ষায় এবং বুদ্ধ নিমন্ত্রিত হইয়া কোন দায়কের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে গেলে আনন্দও বুদ্ধের সঙ্গে নিত্য নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য আনন্দ বুদ্ধের সেবক হইয়াছে বলিয়া কুৎসা রটনা করিবে। এই অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার লক্ষ্যে চারটি বিষয়ে প্রত্যাহার প্রার্থনা করিয়াছি।

	আনন্দ আবার বলিলেন:

	আনন্দ: প্রভো, আমি পুনঃরায় আপনার নিকট চারটি বিষয়ে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া অনুমোদন করুন।

	(১) প্রভো তথাগত, আমি আপনাকে যেই খাদ্য ভোজ্য দান করিব - তাহা যাহাতে আপনি গ্রহণ করেন-

	(২) আপনার দর্শন লাভের জন্য যে কেহ বা যে কোন স্থান হইতে আগত দর্শনেচ্ছুগণ সর্বপ্রথম আমার কাছে আবেদন করিবে এবং আমার মাধ্যমে যেন আপনার দর্শন  লাভ হয়।

	(৩)  আমার যে কোন বিষয়ে মীমাংসার জন্য প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিলে যাহাতে সর্বদা আপনার অনুমতি পাইতে সক্ষম হই।

	(৪) আপনি আমার অবর্তমানে যে ধর্ম দেশনা করেন তাহা যেন আমাকে পুনঃ দেশনা করা হয়।

	এই চারটি বিষয়ে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে আমি আপনার সেবক নিযুক্ত হইতে সক্ষম হইব।

	বুদ্ধ ঃ আনন্দ, তুমি কেন এই চারটি বিষয় প্রার্থনা করিতেছ ?

	আনন্দ: প্রভো তথাগত, শ্রদ্ধা সমপন্ন ব্যক্তিগণ আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসিয়া যদি আপনাকে না পায়, তাহা হইলে আমার নিকট গমন করিয়া বলিতে  পারেন - “হে আনন্দ, আগামীকল্য আমার গৃহে ভোজন গ্রহণ ও চীবরাদি দানীয় সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য তথাগত বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, কিন্তু বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল না বা বুদ্ধকে পাওয়া গেল না বলিয়া আপনার মাধ্যমে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলাম, আপনি আগামীকল্য বুদ্ধকে সঙ্গে নিয়া আমার গৃহে ভোজন ও চীবর ও দানীয় সামগ্রী গ্রহণ করুন” - বলিয়া নিমন্ত্রণ করিতে পারেন। যদি আমি এই বিষয় আপনার কাছে নিবেদন করিয়া আপনি অনুমোদন না করেন তাহা হইলে দূর হইতে আগত জনগণের বিশেষ দুঃখের কারণ হইবে।

	আর আমি কোন বিষয়ে সংশয়মুক্ত হইতে না পারিলে আপনার নিকট সেই বিষয়ে সংশয়মুক্ত হইবার জন্য যে কোন মুহূর্তে আপনার দর্শন না পাইলে আমি সেই কঠিন বিষয়ে সংশয়মুক্ত হইতে পারিব না, ফলে সেই বিষয়ে আমি কাহারো প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিব না। 

	সর্বশেষ আমার অবর্তমানে আপনি যে ধর্ম দেশনা করেন তাহা পুনঃরায় আমার কাছে দেশনা না করিলে, আপনার অবর্তমানে কেহ আসিয়া যদি এইভাবে প্রশ্ন করেন- আনন্দ তথাগত বুদ্ধের এই দেশনা কি বিনয় বা অভিধর্ম? নাকি কোন জাতক হইতে কিংবা ইহা কি ধর্ম দেশনা করা হইয়াছে- প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইব না। তখন লোকে বলাবলি করিবে- “আনন্দ বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থাকিয়াও এবং প্রধান সেবকরূপে থাকিয়াও বুদ্ধের দেশিত ধর্ম যথাযথ ধারণ করেন নাই বা ধারণ করিতে সক্ষম হইনাই, তাহা জানিবার বা ধারণ করিবার জন্যও শিক্ষা করেন নাই.... এইভাবে আমি বিশেষ নিন্দনীয় হইব। তজ্জ্বন্য এই চতুর্বিধ প্রার্থনা- আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি।” 

	আনন্দের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া বুদ্ধ- “আয়ুষ্মান আনন্দ, তোমার ইচ্ছা ও প্রার্থনা পূর্ণ হউক।” বলিয়া সম্মতি দান পূর্বক প্রধান সেবকের পদে আনন্দকে বরণ করিলেন। এই পদের জন্য আনন্দ লক্ষ কল্প অবধি যে পারমীপূর্ণ করিয়া আসিয়া ছিলেন তাহা লাভ করিলেন।

	এইভাবে আনন্দ বুদ্ধের প্রধান সেবকের পদ প্রাপ্ত হইবার সময় হইতে প্রত্যহ প্রত্যুষকারে বুদ্ধ গাত্রোত্থান করিবার পূর্বে আনন্দ শয্যাত্যাগ করিয়া সম্মার্জনীর সাহায্যে গন্ধকুটির পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, কঠিন, মধ্যম ও কোমল ত্রিবিধ দন্ত কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া রাখিতেন। মুখ প্রক্ষালনের জন্য ঠান্ডা, গরম ও ঈষদুষ্ণ জল রাখিয়া দিতেন। বুদ্ধ মুখ প্রক্ষালন সময়ে আনন্দ মুখ মুছিবার কাপড় হাতে বুদ্ধের নিকট দন্ডায়মান থাকিতেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার আসনে উপবেশন করিলে আনন্দ কোমল বস্ত্রদ্বারা ভগবান বুদ্ধের পাদমূলে মুছিয়া দিতেন। ভগবান বুদ্ধ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চংক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে আনন্দ স্বীয় বাসস্থানে আগমন করিয়া যাগু প্রস্তুত করিতেন এবং গন্ধকুটিরে নিয়া ভগবান বুদ্ধকে ভোজনার্থে দান করিতেন। ভিক্ষার্থে ভগবান বুদ্ধ গমন করিবার সময় আনন্দ ভগবান বুদ্ধকে গ্রামে গমনোযোগী অন্তর্বাস ও অন্যান্য চীবরাদি প্রদান করিতেন এবং বিহারে ব্যবহৃত, পরিবর্তিত চীবর ভাজ করিয়া রাখিয়া দিতেন। আসন ও অন্যান্য আসবাবপত্রাদি সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। এই সমস্ত কার্য্য সমপন্ন করিয়া বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ পূর্বক আনন্দ বুদ্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাগমন করিলে বুদ্ধের আসন সজ্জিত করিয়া দিতেন, চীবরগুলি হাতে লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন এবং বুদ্ধকে ব্যঞ্জনী করিতেন। ভোজনের পর বিশ্রামের জন্য মনোরমভাবে শয্যা ও পালঙ্ক সজ্জিত করিয়া দিতেন। বুদ্ধ বিশ্রাম করিবার সময় ব্যজনী দ্বারা বাতাস করিতেন এবং বুদ্ধের হাত পা টিপিয়া দিতেন। গন্ধকুটিরে বিশ্রাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মুখ প্রক্ষালনের জন্যও পানীয় জল সংরক্ষণ করিয়া রাখিতেন, বসিবার আসন ও ধর্মাসন সজ্জিত করিয়া রাখিতেন এবং সংঘের উপবেশনের জন্য আসনাদি সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। বুদ্ধ বাহিরে ভ্রমণ করিয়া সায়াহ্নকালে প্রত্যাগমন করিলে পদ প্রক্ষালনের জন্য জল, পানীয় জল, ্লানের জন্য শীতল, ঈষদুষ্ণ ও গরম জল, পাদ মুছিবার জন্য নির্মল বস্ত্র প্রভৃতি যথাযথ স্থানে সুব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। বুদ্ধের পাদব্যথা হইলে পরিমার্জন করিয়া পাদব্যথা দূর করিতেন। রাত্রিতে বুদ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলে প্রদীপের আলো মৃদু করা এবং সুখ নিদ্রায় যাবতীয় ছোটখাট প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রভৃতি নিষ্ঠার সহিত সমপাদন করিতেন।

	বুদ্ধ জেতবন বিহারে শ্রাবকসংঘকে আহ্বান করিয়া একদিন আনন্দের বহু গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া প্রশংসা সূচক নিুাকে্ত গাথা ভাষণ করিলেনঃ

	“এতদগ্‌গং ভিক্‌খবে মম সাবকানং বহুস্‌সুতানং ভিক্‌খুনং সতিমন্ডানং ভিক্‌খুনং, গতিমন্ডানং ভিক্‌খুনং, ধিতিমন্ডানং ভিক্‌খুনং উপট্‌ঠাকানং ভিক্‌খুনং যদিদং আনন্দ” বলিয়া আনন্দকে তাঁহার শাসনের প্রধান ভান্ডাগারিক ও সর্বাগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

	বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভিক্ষুগণ, আমার শাসনে বহু শ্রুতিধর মধ্যে, বহু স্মৃতিমানগণের মধ্যে, বহু স্মৃতিমান বা প্রজ্ঞাবানগণের মধ্যে, বহু ধিতিমান বা বিশুদ্ধ সমাধি সমপন্ন গণ ও সেবকের মধ্যে একমাত্র আনন্দই সর্বাগ্র স্থানীয়।

	এইভাবে তথাগত বুদ্ধ আনন্দের গুণাবলীর প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া পাঁচবার অবধি আনন্দকে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিলেন। ইহা শুনিয়া সমবেত এক অযুত ভিক্ষুসংঘ সাধুবাদ ধ্বনি উচ্চারণ করিলেন।

	 


প্রথম বিনয় সংগ্রাহক নাপিত পুত্র-ভদন্ত উপালী

	এই ভদ্রকল্প আরম্ভ হইবার এক লক্ষ কল্পপূর্বে পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই কল্পে পদুমুত্তর বুদ্ধের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে হংসবতী রাজ্যে পুরুষ পরম্পরায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকূলে সুজাত নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আশি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা সজ্জিত ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সমপত্তি ছিল অপরিমেয়। সুজাত ব্রাহ্মণ লক্ষণ শাস্তা ইতিহাস ও বেদত্রয়ে ছিলেন পারঙ্গম। উচ্চ কুলজাত কুলীন ব্রাহ্মণ, বহু ধন সমপদের অধিকারী এবং সর্বশাস্ত্রে পন্ডিত হওয়ায় সেই রাজ্যের পরিব্রাজক, তীর্থিকগণ ও গৌতমগোত্রী ব্রাহ্মণগণ, সন্ন্যাসীগণ স্বীয় মতবাদ পরিহার করিয়া সম্মিলিতভাবে সুজাত ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে লাগিলেন।

	এবম্বিধ পূজা প্রাপ্ত হইয়া সুজাত ব্রাহ্মণ বংশ অভিমান, গুণের ও জ্ঞানের অভিমান এবং ধনের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্রগণকে যাবতীয় ধন সমপত্তি দান করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক অরণ্যে গমন করিলেন। ঋষি প্রব্রজ্যায় গ্রহণ করিয়া তিনি কর্মস্থান বৃদ্ধি করিলেন এবং লৌকি ধ্যান ও অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সুনন্দ ঋষি নামে বিখ্যাত হইলেন। ইতিমধ্যে পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সুনন্দ ব্রাহ্মণ ঋষি হইবার কিয়ৎকাল পরে পদুমুত্তর বুদ্ধ পিতাকে ধর্মদেশনা করিবার জন্য এক লক্ষ ভিক্ষুসংঘ সমবিভ্যাহারে হংসবতী নগরে আগমন করিয়াছেন। মৃগদায় নামক মনোরম উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন।

	সেই সময় সুনন্দ ঋষি অম্ল সেবনার্থ গভীর হিমবন্ত অরণ্য হইতে হংসবতী নগরে আগমন করিলে ভগবান পদুমুত্তর বুদ্ধের মনোরম অবস্থান দর্শন করিয়া বুদ্ধের সমীপে উপনীত হইলেন এবং শ্রদ্ধাবনত হইয়া বুদ্ধকে বন্দনা ও পূজা করিলেন। বন্দনা ও পূজা করিবার পর সুনন্দ ঋষি চিন্তা করিলেন, “বুদ্ধ এবং তাঁহার ভিক্ষুসংঘ যেখানে অবস্থান করিতেছেন এই বিশাল স্থানের উপরিভাগে কোন ছাদ বা ছাউনী নাই বলিয়া শূন্য বা খাঁ খাঁ করিতেছে। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের জন্য পুষ্প শয্যা তৈয়ার করিয়া দিব এবং এই স্থানের আচ্ছাদন নির্মাণ করিয়া দিব” এই চিন্তা করিয়া হিমবন্ত অরণ্যে গিয়া দিব্য সুগন্ধময় পুষ্প চয়ন করিয়া ঋদ্ধি শক্তির প্রভাবে তিনি পুষ্পমন্ডপ প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং উপরিভাগ পুষ্পছাউনী দিয়া মনোরমভাবে সজ্জিত করিয়া দিলেন। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে এই মনোরম পুষপ ছাউনীর নীচে মনোরম সুসজ্জিত পুষপ মন্ডপ দান করিলেন। বুদ্ধ শ্রাবক সংঘসহ এক সপ্তাহ অবধি অবস্থান করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। এই ধর্মদেশনায় এক কোটি এক লক্ষাধিক লোক মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

	অষ্টম দিবসে তথাগত বুদ্ধ সব্বপাঠিক নামক একজন ভিক্ষুকে “ধর্ম মীমাংসা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করিয়া এক লক্ষ বিনয়ধারী ভিক্ষুর মধ্যে সর্বাগ্রগণ বা শ্রেষ্ঠ বিনয়ধর ভিক্ষু বলিয়া সম্মানিত করিলেন। ইহা দর্শন করিয়া সুনন্দ ঋষি বুদ্ধের চরণতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন- “ওহে প্রভু, আমি এই যাবত যেই পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি সেই পুণ্যের ফলে ভবিষ্যত কোন এককালে বুদ্ধের শাসনে এই সব্বপাঠিক ভিক্ষুর ন্যায় বিনয়ধর ভিক্ষু হিসাবে সর্বাগ্রগণ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

	বুদ্ধ সুনন্দ ঋষির প্রার্থনা পূরণের ভবিষ্যতে হেতু দর্শন করিয়া তৎক্ষনাৎ বাণী করিলেন, “হে মহর্ষি, এই কল্প হইতে এক লক্ষ কল্প পরে ভদ্র কল্পের চতুর্থ বুদ্ধ গৌতম নামক সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। আপনি তখন তাঁহার শাসনে উপালি নামে ধম্মদায়াদ বিনয়ধর সাসনানুগ্‌গহ পঞ্চ মহাশ্রাবকের মধ্যে অন্যতম মহাশ্রাবক রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবেন।”

	অতঃপর সুনন্দ ঋষির মনে এই চিন্তার উদয় হইল- যে তিনি গৃহী জীবনে  থাকার সময় তাঁহার স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহু স্থাবর-অস্থাবর সমপত্তি ছিল, সেই সব সমপত্তি দ্বারা তথাগত বুদ্ধের বসবাসের নিমিত্ত বিহারাদি নির্মাণ করিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলে সেই ধনের সদ্ব্যবহার হইবে। তাই তিনি তাঁহার পূর্বতন স্ত্রী ও পুত্রগণের অনুমতি লইয়া হংসবতী নগরের পূর্বদিকে অনতিদূরে  লক্ষ টাকা মূল্যে শোভন নামক একটি মনোরম উদ্যান খরিদ করিলেন- আরো লক্ষ টাকা দ্বারা উদ্যানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া বহু লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভিক্ষুসংঘের জন্য মনোরম আবাস স্থল, ধর্মালোচনা ও ধর্ম দেশনার মন্ডপ, ভোজন শালা এবং বুদ্ধের জন্য পৃথক মনোরম বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। ভিক্ষুগণের ধ্যান সাধনার জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ গুহা এবং চংক্রমণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ চংক্রমণ গৃহ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। পানীয় জল ও ্লানের জন্য পৃথক পৃথক পুষ্করিণী স্থাপন করাইয়া দিলেন।

	বিশাল বিহারের চতুর্দিকে পাকা দেওয়াল নির্মাণ করাইয়া দরজায় লোহার শক্ত কপাট স্থাপন করাইয়া দিলেন- বিহারের পাশে যথাযথ স্থানে ফুলের বাগান, ফলবান বৃক্ষাদি রোপন করাইয়া দিয়া সজ্জিত করিয়াছিলেন।

	বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের ব্যবহারের জন্য মহামূল্যবান খাট-পালঙ্ক, বিছানা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদি স্থাপন করাইলেন।

	এইভাবে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের বসবাসের সর্ববিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করাইয়া মনোরমভাবে সজ্জিত করাইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিলেন। খাদ্য ভোজ্য চীবরাদি, অষ্টপরিস্কার ও বিবিধ পূজা সামগ্রীসহ এই বিশাল মনোরম বিহারটি উদ্যানসহ বুদ্ধকে দান করিলেন। ইহা দান করিবার সময় সুনন্দ ঋষি নিুাকে্ত গাথা বলিলেন ঃ-

	“কীতো সতসহস্‌সেন তত্তকেনব কারিতে,

	সোভনো নাম আরামো সমপঠিচ্‌ছ তুবংমুনি

	ইমিনা রাম দানেন চেতনা পনিধীহি চ,

	ভবে নিব্বত্ত মনোদহং লভামি মম পত্থিতং।”

	এক কোটির অধিক অর্থব্যয়ে সুসজ্জিত শোভন নামক আরাম হে মহামুনি বুদ্ধ আপনি গ্রহণ ও পরিভোগ করুন। আমার শ্রেষ্ঠ চেতনা প্রসূত এই আরাম দানের পুণ্য প্রভাবে পরবর্তী জন্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হইবার জন্য একমাত্র প্রার্থনা করিতেছি।

	সুনন্দ ঋষির এই প্রার্থনার পর শাস্তা পদুমুত্তর বুদ্ধ সংঘারাম দানের মহাফল বর্ণনা করিয়া সুনন্দ ঋষিকে প্রশংসা করিলেন এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞাননেত্রে সুনন্দ ঋষির প্রার্থনা পূর্ণ হইবার হেতু দর্শন করিয়া নিুাকে্ত ভাষণের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেনঃ

	“ইতো কপ্প সত সহস্‌সসিহ্‌ উক্কাক কুল সম্ভবো,

	গোত্তেন গোতম নাম সত্থা লোকে ভবিস্‌সতি।

	তস্‌স ধম্মেসু দায়াদো ওরসো ধম্ম নিম্মিতো,

	হুত্ত্বা উপালি নামেন সত্থু সবকো হেস্‌সতি।

	তদা বিনয়ে পারমিং পত্বা ঠানাঠানেচ কোবিদো

	জিন সাসনং ধারেন্ডো অনাসবো বিহরিস্‌সতি।

	এবং সব্বং অভিঞঞায় গোতমো নাম সাক্য পুঙ্গবো

	ভিক্‌খুসংঘ নিসীদিত্ত্বা এতদগ্গে থাপস্‌সতি।

	বঙ্গানুবাদ ঃ এই হইতে লক্ষ কল্প পরে আগ্নিক মহাসম্মত ইক্কাকু রাজবংশে গৌতম নামক শাস্তা বা বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার ধর্মের ভান্ডারগারিক ধর্মনির্মাতা হইয়া উপালি নামে শাস্তার শ্রাবকরূপে আবির্ভূত হইবেন। বিনয় অভিজ্ঞ হইবার লক্ষ্যে পারমী পূরণকারী সুনন্দ ঋষি বিনয়ের প্রত্যেক বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী হইয়া জিন শাসনে অনাস্রব ভাবে অবস্থান করিবেন।

	এইভাবে সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত হইয়া শাক্যপুত্র গৌতম উপালিকে ভিক্ষুসংঘে বিনয়ধরগণের সর্বাগ্রগণ্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

	এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া সুনন্দ ঋষি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিবিধ উপায়ে বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেন। বুদ্ধের শ্রীচরণে গভীর শ্রদ্ধায় বন্দনা জ্ঞাপন করিয়া হিমবন্ত প্রদেশের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। 

	সেই সময় হইতে কুশল কর্মাদি সমপাদন করিতে করিতে যাবজ্জীবন অবস্থান করিয়া দেহাবসানে দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। দেবলোক ও মানবলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে এই ভদ্রকল্পের অন্তর কল্পে বিশেষ খ্যাতিসমপন্ন, বিপুল ভোগাশ্চর্য্য পরিপূর্ণ রাজ্যের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র রূপে অঞ্জন নামে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই রাজকুমার বিশেষ রূপ-লাবণ্য সমপন্ন ও সুবর্ণ লক্ষণযুক্ত ছিল বলিয়া তাঁহাকে নন্দন কুমার বলিয়া অভিহিত করা হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিনটি ঋতুতে বাসোপযোগী তাঁহার পৃথক পৃথক তিনটি প্রাসাদ ছিল। প্রচুর ভোগ সমপদ ও বহু অতুলনীয় রূপ-লাবণ্যময়ী অপ্সরা সদৃশ ললনা লইয়া তিনি তিনটি প্রাসাদে ঋতুভেদে অবস্থান করিয়া ভোগ সুখ উপভোগ করিতেন। নগর ও উদ্যান ভ্রমণে যাইবার সময় রথারোহী, অশ্বারোহী, হস্তী আরোহী ও পদাতিক এই চতুরঙ্গিনী সৈনিক তাহার সহিত গমন করিত। এক অযুত সংখ্যক রাজকুমারী ও রূপ-লাবণ্যময়ী তরুণী রাজকীয় অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বিবিধ সংগীত ঝঙ্কারে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে গমন করিত।

	এই রকম রাজকীয় শক্তি ও ভোগ সমপদ থাকার কারণে নন্দ কুমার রাজকীয় বংশ অভিমানে অতিশয় গর্বিত ছিলেন। অন্যদের প্রতি অবহেলা, অসম্মান করিতেন এবং আত্মাভিমানী সময় সময় স্ফীত থাকিতেন।

	একদিন সেই নন্দন রাজপুত্র সিরিক নামক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহু পরিষদ পরিবেষ্টিত হইতে উদ্যান ক্রিয়ায় গমনের জন্য প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। তখন নগরদ্বারে পৌঁছিলে পঞ্চদশ আচরণ ও চারি সম্বর ধর্মে পরিপূর্ণ দেবল নামক পচ্চেক বুদ্ধকে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিলেন। পচ্চেক বুদ্ধকে এইভাবে যাইতে দেখিলে নন্দন কুমার ক্ষুব্ধ হইয়া “আমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষের সম্মুখ দিয়া যাইবে সে কে?” এই রকম বলিয়া হিংসা ও অভিমান ক্ষুব্ধ হইয়া সিরিক নামক হস্তীকে ক্রোধান্বিত করিয়া নন্দন কুমার পচ্চেক বুদ্ধের দিকে ছাড়িয়া দিলেন। ক্রোধান্বিত হস্তীও অগ্নিসদৃশ জ্বলিয়া উঠিয়া ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া পচ্চেক বুদ্ধকে বিতাড়িত করিলেন। নন্দন কুমার সেখান হইতে সপরিষদ উদ্যানে গিয়া উদ্যান ক্রিয়া সমপন্ন করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

	এই গুরুতর আর্য অপবাদ কর্ম করার কারণে অচিরেই নন্দন রাজকুমার তপ্তলৌহ গোলক গলাধকরণের ন্যায়, শূলের মাথায় শয়ন করার ন্যায়, উত্তপ্ত অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত হওয়ার ন্যায় অসীম যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইলেন। আহার নিদ্রা দূরের কথা সামান্য ক্ষণের জন্যও শান্ত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কেবল অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হইতে লাগিলেন।

	নন্দন কুমারের এই শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া রাজা অঙ্গন বলিতে লাগিলেন “আমার পুত্রের এইরকম অবস্থা হইল কেন? নিশ্চয়ই বিষাক্ত সর্পদ্বারা দংশিত হইয়াছে। অথবা কোন দেবতার অন্যায় কাজ করিয়াছে।” পরে যখন জানিতে পারিলেন তাঁহার পুত্র নন্দন কুমার একজন শুদ্ধ মুক্তপুরুষ পচ্চেক বুদ্ধকে নগরদ্বারে তাঁহার সিরিক হস্তীকে ক্রোধান্বিত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে, পচ্চেক বুদ্ধের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়াছে- তখন অনুশোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন- এইরূপ মহাপুরুষের প্রতি এই রকম অন্যায় কাজ করিলে শুধু যে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবে না, তাহার পরিষদ এবং রাজ্যও ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমাদের পূর্ব পুরুষ রাজা সুমেখল, রাজা সিগ্‌গর ও সত্তক রাজাগণ এইরূপ শুদ্ধপুরুষের সহিত অন্যায় আচরণ করায় স্বীয় রাজ্যসহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই মহাপুরুষগণ যদি ক্রোধান্বিত হন আমাদের মত লোক নয়, দেবলোকও ধ্বংস হইয়া যায়। অষ্টম অযুত চারি সহস্র যোজন গভীর সমুদ্রও শুষ্ক হইয়া যায়। তখন নন্দন কুমারকে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন, “এইরূপ আচরণ করিয়াছ বলিয়া এখন অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ- অনতিবিলম্বে সেই মহাপুরুষকে সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট কৃতকর্মের জন্য তাঁহার পূজা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।”

	এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দন রাজকুমার বিশেষ সন্ত্রস্ত হইলেন। কয়েকশত রাজপুরুষ সমবিভ্যাহারে পুষপ, সুগন্ধি ও প্রদীপ প্রভৃতি পূজার সামগ্রী লইয়া সিক্ত বস্ত্রে, সিক্ত কেশে পচ্চেক বুদ্ধকে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সমপাত পাইলে পচ্চেক বুদ্ধের পদতলে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন- “প্রভো, আমাকে করুণা করুন। আমি অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তি বশতঃ আপনার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি তাহা আপনগুণে ক্ষমা করুন। এই যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে যেন মুক্তি লাভ করিতে পারি। আমার প্রতি মৈত্রীভাব প্রসারিত করুন।” এই বলিয়া সবিনয়ে প্রার্থনা করিলেন।

	ইহাতে পচ্চেক বুদ্ধ বলিলেন, “হে রাজকুমার, এই ছয় দেবলোক, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ, সকল দেবতা প্রভৃতি সম্মিলিতভাবে আমার মস্তকে, লৌহদন্ড, শূল, বেত্রদন্ড এবং হাতুরী দ্বারা প্রহার করিয়া জীবনপাত করিলেও আমার পক্ষে কাহাকেও অভিমান বা ক্রোধ করা সম্ভব নহে। অকুশল চেতনাকে আমি সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়াছি। অগ্নিতে জল প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি নির্বাপিত করার ন্যায়,    প্রস্তরে যেমন বীজের অঙ্কুরোদগম না হইবার ন্যায় বুদ্ধ ও পচ্চেক বুদ্ধেরও দ্বেষ ও অভিমান উৎপন্ন হয় না। ক্ষমা প্রার্থনাকারী ষোল প্রকার উপদ্রব ও পঞ্চবিংশতি ভয় হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন। চারি ঈর্যাপথে ও সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে” ইত্যাদি ভাষণের মাধ্যমে নন্দ রাজকুমারকে ক্ষমা করিয়া এবং আশীর্বাদ করিলেন। নন্দন রাজকুমার সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন- যন্ত্রণামুক্ত হইলেন। পচ্চেক বুদ্ধ তথা হইতে আকাশ মার্গে হিমবন্ত অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

	নন্দন রাজকুমার তখন হইতে সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া দান-শীলাদি কুশলকর্ম সমপাদন করিতে লাগিলেন এবং যথা আয়ুষ্কাল অবস্থান করিয়া মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। স্বীয় কর্মানুযায়ী দেবলোক ও মানবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভদ্রকল্পে গৌতম বুদ্ধের সময় পূর্ব্ব জন্মে সেই পচ্চেক বুদ্ধকে অপমান করার ফলে ইহ জন্মে নিুতর শ্রেণী ক্ষৌরকার কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মে সম্যক্ সমু্বদ্ধের বিপুল পূজা করিয়া ধর্ম বিনয়ে অগ্রস্থান লাভের জন্য প্রার্থনা করায়- অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ছয়জন শাক্য রাজপুত্রগণের সহিত ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিয়া ধর্ম বিনয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়া বুদ্ধ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছেন।

	ভারু কচ্ছক বত্থু, অজ্জক বত্থু ও কুমার কস্‌সপ বত্থু প্রভৃতি বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের সহিত সংগতি রাখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হওয়ায় উপালিকে বুদ্ধ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন- 

	“এতদগ্‌গং ভিক্‌খবে মম সাবকানং বিনয ধরানং ভিক্‌খুনং যদিদং উপালি” বলিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বিনয়ধর ভিক্ষুগণের সর্বাগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

	অর্থাৎ বুদ্ধের শ্রাবকসংঘে অবস্থিত সকল বিনয়ধর ভিক্ষুদের মধ্যে স্থবির উপালিই অগ্রস্থানীয় বা শ্রেষ্ঠ।

	উপালি পূর্ব পূর্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করিয়া নিুাকে্ত গাথার মাধ্যমে হিতোপদেশ দান করিয়াছেন- 

	স্বযম্ভং তং বিমানেত্বা সন্তচিত্তং সমাহিতং

	তেন সম্মেনাহং অজ্জ জাতোম্‌হি নীচ যোনিযং;

	অব্‌ভততীতো চ যে বুদ্ধা বত্তমানা অনাগতা,

	ধজেনানেন সজঝেন্তি তস্মা এতে নমস্‌সিয়া।

	হে জনগণ, আমি পূর্বজন্মে শান্ত চিত্ত সমাহিত বা বিশুদ্ধচারী স্বয়ং চতুরার্য সত্য জ্ঞাত সেই পচ্চেক বুদ্ধকে অন্যায় আচরণ দ্বারা অপমানিত করিয়া সেই কর্মের বিপাক ফলে বর্তমান জন্মে হীন ক্ষৌরকার কুলে উৎপন্ন হইয়াছি।

	অতীত বুদ্ধগণ, বর্তমান বুদ্ধগণ ও ভবিষ্যত বুদ্ধগণ এই চীবর ধ্বজা দ্বারা বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন বা হইবেন তজ্জন্য চীবরসমূহ বন্দনা যোগ্য।

	তুমহেখনং মবিরাধেত্থ খনাতীত সোচরে

	সনত্থো বাযসেয্যাত্থ খনো বো পটিপাদিতো।

	তোমরা বুদ্ধোৎপত্তি সময়কে অবহেলা করিও না, সুসময় অবহেলাকারী পরে অনুতাপে জর্জরিত হয়, স্বয়ং দানাদি সৎকার্যে ব্রতী হও। তোমরা বুদ্ধোৎপত্তির পরম সময়ে দান, শীল ও ভাবনাদি সমপাদনায় তৎপর হও।

	সাসনং একচ্চানং বমনং একচ্চারং বিরেচনং

	একচ্চানং হলাহলং বিসং একচ্চানঞ্চ ওসধং।

	বুদ্ধের হিতোপদেশ কোন কোন ব্যক্তির জন্য বমনকারী ঔষুধ সদৃশ হয়, কোন কোন ব্যক্তির বিরেচক বা দান্তকারী ঔষুধ সদৃশ হয়, কোন কোন ব্যক্তির হলাহল বিষের ন্যায় হয় এবং কোন কোন ব্যক্তির নিরাময় ঔষুধের ন্যায় হইয়া থাকে।

	পটিপন্নানং বমনং ফলট্‌ঠানং বিরেচনং

	ফল ফলাভীনং পুঞঞক্‌খেত্তং গহযসীনং ওসধং

	সাসনেন বিরুদ্ধানং হলাহলং বিসং যথা-

	দট্‌ঠহিসো আমিবিসো তং নরং আপেতি,

	যথা এবং তথা সাসনং তং নরং ঝাপেতি।

	এ দংশিত বিষ ও আশিবিষ প্রাপ্ত সেই নরকে সর্বাঙ্গ শরীরের মধ্যে বিদগ্ধ করার ন্যায় এইভাবে বুদ্ধ দেশিত বাণীও সেই বিরুদ্ধচারী ব্যক্তিকে সর্পদ্রষ্ট বিষের ন্যায় দগ্ধ-বিদগ্ধ করে।

	সকিং পিতং হলাহলং জীবিতং সকিং উপরুন্ধতি

	সাসনে সোবিরণজিত্বা কপ্প কোটিহি পিজযহ্‌তি।

	একবার বিষপান করিলে একবার মাত্রই মানুষের মৃত্যু ঘটে; কিন্তু বুদ্ধের বাণী লঙ্ঘন বা বিরুদ্ধাচরণ করিলে কোটিকল্প কাল বিদগ্ধ হইতে হয়।

	খন্ডিযা অবিহিংসায় চ মেত্ত চিত্ততায় চ সমেবকং

	সো বুদ্ধো তরতি তস্মা তে অবিরোধিয়া।

	দেবতা ও মানবের প্রতি ক্ষমাশীল, অহিংসা ও মৈত্রীচিত্ত পরায়ণ হইলে বুদ্ধ ও পচ্চেক বুদ্ধ এবং অর্হৎগণ তাহাকে উদ্ধার করে, তজ্জন্য সেই বুদ্ধ দিগকে অন্যায়াচরণ করা বা বিরোধিতা করা অনুচিত।

	লাভালাভে ন সজ্জন্তি সমপান ন বিমাননে,

	ন সজ্জন্তি বুদ্ধা পথবী সদিসা তম্রমাতে অবিরোধিয়া।

	লাভালাভে কোন কাতর হন না, শ্রদ্ধাভক্তি পাওয়া, না পাওয়াও কোন কাতর হন না, বুদ্ধগণ পৃথিবীর ন্যায় অটল অচল থাকেন, তজ্জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করা অনুচিত।

	পন্থে ছাড্‌ডিতেং মিলহমক্‌খিতং কাসাবং দিস্বান

	সিরস্মিং অঞ্জলিং কত্বা ইসি ধজং বন্দি তব্বং।

	পথে নিক্ষিপ্ত ময়লা লিপ্ত এবং ময়লাযুক্ত চীবর দেখিলে উহা ঋষিধ্বজা বলিয়া অঞ্জলীবদ্ধ হইয়া বন্দনা করা কর্তব্য।

	বুদ্ধাদি এবং ভিক্ষুদের ব্যবহার্য চীবরকে দর্শন পাওয়া মাত্রই পূজা ও বন্দনা করা উচিত। ইহা উপালি স্থবিরের নিত্য হিতোপদেশ।

	 


পঁচিশ বছর নিদ্রাহীন দিব্যচক্ষু প্রধান-ভদন্ত অনিরুদ্ধ

	বর্তমান ভদ্রকল্প হইতে এক লক্ষ কল্প পূর্বে ধরনীমন্ডলে ভগবান পদুমুত্তর সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তখন হংসবতী নগরে অপ্রকট নামক একজন ধনবান শ্রেষ্ঠী ছিলেন।

	একদিন অপরাহ্ন সময়ে পুষ্প, সুগন্ধি দ্রব্যাদি ও প্রদীপ সামগ্রী গ্রহণ করিয়া ধর্ম শ্রবণকারীদের সহিত বিহারে উপস্থিত হইয়া রাজা, অমাত্য ও শ্রেষ্ঠী পরিষদের প্রান্তে উপবেশন করিয়া বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম শ্রবণ করিলেন।

	বুদ্ধ ক্রমিক ধর্মদেশনা দ্বারা ধর্মদেশনা করিয়া ধর্মদেশনা অবসানে একজন ভিক্ষুকে দিব্যচক্ষু জ্ঞানে  সর্বাগ্রগণ্য উল্ল্লেখ করিয়া সেই ভিক্ষুকে অগ্রস্থান প্রদান করিলেন। এই বিষয় দর্শন করিয়া অপ্রকট শ্রেষ্ঠীরও সেইপদ লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হইল এবং রাজা, অমাত্য ও শ্রেষ্ঠীগণ চলিয়া যাইবার অপেক্ষা রহিলেন।

	সকলে চলিয়া গেলে অপ্রকট শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের পাদপদ্মে বন্দনা ও পূজা সামগ্রীসহ পূজা করিয়া বিনীত কন্ঠে আবেদন করিলেন, “প্রভো তথাগত, আগামীকল্য আপনার শ্রাবকসংঘসহ তদীয় গৃহে আগমন পূর্বক দিবা ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।” তথাগত বুদ্ধ নীরবে শ্রেষ্ঠীর নিমন্ত্রণ অনুমোদন করিলেন।

	পরদিন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আপন গৃহে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা ভোজন করাইলেন। এইভাবে সপ্তদিন অবধি উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সেবা পূজা করিয়া সপ্তাহ পরে ত্রিচীবর প্রত্যয় দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বিপুলভাবে দান করিলেন।

	এইভাবে দান করিয়া অপ্রকট শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের পাদবন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন “প্রভো, আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সপ্তাহব্যাপী পূজা করিয়া যে পুণ্যার্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা দেবরাজ শক্র, ব্রহ্ম ও চক্রবর্তী রাজ সমপত্তি কামনা করি না, আপনি সপ্তাহপূর্বে একজন ভিক্ষুকে যে দিব্যচক্ষু অভিজ্ঞানে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় আমিও ভবিষ্যতে দিব্যচক্ষু অভিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠস্থান লাভের প্রার্থনা করিতেছি।”

	তথাগত বুদ্ধ অনাগত অভিজ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যত দর্শন করিয়া অপ্রকট শ্রেষ্ঠীর এতদ সমপর্কিত পুণ্যের পূর্ণতা দর্শন করিয়া বলিলেন, “হে অপ্রকট শ্রেষ্ঠী, এই হইতে লক্ষ কল্প পরে ভদ্রকল্পে তিনজন বুদ্ধের পরে চতুর্থ বুদ্ধ গৌতম নামক সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। তখন আপনি অনুরুদ্ধ নামে দিব্য চক্ষু অভিজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া সর্বাগ্রেগণ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।”

	অপ্রকট শ্রেষ্ঠী তথাগত বুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আশ্বস্ত ও পরমানন্দে আনন্দিত হইলেন। তখন প্রশ্ন করিলেন, “প্রভো তথাগত, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হইল- কি দান বা পুণ্য ফলের দ্বারা দিব্য চক্ষুজ্ঞান লাভে সক্ষম হওয়া যায়?”

	তদুত্তরে ভগবান বলিলেন, “প্রদীপ দানের দ্বারাই প্রধানত এই জ্ঞান লাভে সক্ষম হওয়া যায়।” অপ্রকট শ্রেষ্ঠী অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ভগবান বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীর পুণ্যানুমোদন করিয়া শ্রাবকসংঘসহ শ্রেষ্ঠী ভবন ত্যাগ করিলেন।

	তখন হইতে অপ্রকট শ্রেষ্ঠী নিত্য পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যহ প্রদীপ পূজা করিতে লাগিলেন। পদুমত্তর বুদ্ধ পরিনির্বাণের পর সপ্তযোজনব্যাপী সুবর্ণ বিমন্ডিত ঋতুচৈত্য নির্মিত হইলে অপ্রকট শ্রেষ্ঠী সেই বুদ্ধচৈত্য সহস্র প্রদীপের দ্বারা পূজা করেন। এই পুণ্যের প্রভাবে অপ্রকট শ্রেষ্ঠী জন্মান্তরে সহস্রবার ত্রয়োত্রিংশ দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্র হইয়া উৎপন্ন হন। সেই দেবরাজের বিমান অগ্নিবর্ণের ন্যায় আলোকে উদ্ভাসিত হইত।

	দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইলে একশত বার চক্রবর্তী রাজা এবং অগণিতবার একছত্র অধিপতি রাজা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুমেধ বুদ্ধ উৎপন্ন সময়ে এক ধনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অপ্রকট শ্রেষ্ঠী দুই সহস্র প্রদীপ দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিয়া ত্রিশবার দেবরাজ শক্র এবং আটাশবার চক্রবর্তী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

	এইভাবে বহু কল্প দেবলোক ও মানবলোক ভ্রমণ করিতে করিতে বর্তমান ভদ্রকল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসী রাজ্যে চল্ল্লিশ কোটি ধনসমপন্ন শ্রেষ্ঠীর কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃহৎ সুবর্ণপাত্রে ঘৃতপূর্ণ করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধের ধাতুচৈত্যে সহস্র প্রদীপ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। এইভাবে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া যথা আয়ুষ্কাল অবস্থান করিয়া মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। দেবকুল হইতে মানবকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া একটি অকুশল কর্মের প্রভাবে গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে বারাণসীতে সুমন নামক শ্রেষ্ঠীর আশ্রয়লাভী এক দরিদ্র কূলে জন্মগ্রহণ করেন। অন্নের ভান্ড বহনকারী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করায় তাহার নাম অন্নভার রাখা হয়। সুমন শ্রেষ্ঠীর ব্যক্তি যাচক সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ দান করিতেন।   

	একদিন উপরিট্‌ঠ নামক একজন পচ্চেক বুদ্ধ গন্ধমাদন পর্বতে নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া “অদ্য কাহাকে আমি প্রশংসিত করিব” আলম্বন করিয়া সেই দরিদ্র অন্নভারকে দর্শন করায় তাহাকেই প্রশংসিত করিব- চিন্তা করিয়া গন্ধমাদন পর্বত হইতে আকাশপথে আগমন করিয়া তাহার গৃহদ্বারে স্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠীর জন্য কাঠ এবং বনজ শাকসব্জী আহরণ করিয়া অন্নভার অরণ্য হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে গৃহদ্বারে পাত্রহস্তে পচ্চেক বুদ্ধকে দর্শন করিলেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধায় অন্নভার পচ্চেক বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন, “প্রভো, এখানে অবস্থান করুন” বলিয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করা হইয়াছে কি?” তাঁহার পত্নী তদুত্তরে “হ্যাঁ স্বামী রন্ধন করা হইয়াছে” বলিলেন। তাড়াতাড়ি পচ্চেক বুদ্ধ হইতে পাত্রটি গ্রহণ পূর্বক অন্নব্যঞ্জনের দ্বারা পাত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া অন্নভার সেই পাত্রটি শ্রদ্ধার সহিত পচ্চেক বুদ্ধকে দান করিলেন।

	অন্নভারের স্ত্রী “আমার স্বামী এত পরিশ্রম করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে আহারের সময় নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রতি গুরুত্ব না দিয়া নিজের অংশ দান করিলেন, আর আমি গৃহে থাকিয়া কোন পরিশ্রম না করিয়া আমার খাদ্যের অংশ কি কারণে দান করিতে পারিব না” ইহা চিন্তা করিয়া স্বীয় অংশ খাদ্যও আনিয়া পাত্রে পূর্ণ করিয়া পচ্চেক বুদ্ধকে দান করিলেন। অন্নভারও স্মৃতিমান হইয়া উত্তরীয় বস্ত্রধারণ করিয়া বিনীত বন্দনায় পচ্চেক বুদ্ধকে বলিলেন, “প্রভো, এখানেই উপবেশন করিয়া স্বচ্ছন্দে ভোজন করুন” বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। পচ্চেক বুদ্ধ তাঁহার গৃহে অন্নভোজন করিলেন। অন্নদান করার পর পচ্চেক বুদ্ধ পুণ্যানুমোদন করিলে অন্নভার বলিলেন, “প্রভো, আমরা স্বামী-স্ত্রী অতীতে দান-শীলাদি শূন্যতার কারণে বর্তমানে অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া অন্যলোকের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করিতেছি, এখনকার কৃতপুণ্যকর্ম দ্বারা যতকাল নির্বাণ লাভ করিতে না পারি ততকাল পর্যন্ত জন্মে জন্মে যাহাতে দরিদ্র জীবন ভোগ করিতে এমনকি দারিদ্র্য দেখিতে ও শ্রবণ করিতে না হয় তাহা প্রার্থনা করিতেছি এবং যখনই খাদ্য প্রয়োজন হয় তখনই যেন খাদ্য প্রাপ্ত হই এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি। আর আমার অজ্ঞাতসারেও আমার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক.....” এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

	তখন পচ্চেক বুদ্ধও -

	ইচ্ছিতং পত্থিতং তুযহং খিপ্‌পমেব সমিজ্ঝতু

	সব্বে পূরেন্তো সঙ্কপ্পা চন্দো পন্নরসো যথা......

	এই গাথার সাহায্যে অন্নভারের প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া পচ্চেক বুদ্ধ প্রস্থান করিলেন।

	তখন সুমন শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদের গৃহরক্ষক দেবধীতা “অহোদানং পরমদানং উপরিট্‌ঠে সুপ্পতিট্‌ঠিতং” বলিয়া তিনবার ‘উত্তম’ বলিয়া সাধুবাদ ধ্বনিতে অনুমোদন করিলেন।

	সেই শব্দ সুমন শ্রেষ্ঠী শ্রবণ করিলে “আমি দীর্ঘদিন সাধু সন্ন্যাসীদিগকে এবং দীন দরিদ্রদিগকে প্রত্যহ দান করিয়া এত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াও কোনদিন সাধুবাদ ধ্বনি প্রদান কর নাই, অদ্য কি কারণে সাধুবাদ ধ্বনি প্রদান করিলে?” এই বলিয়া শ্রেষ্ঠী প্রশ্ন করিলেন।

	সেই গৃহরক্ষী দেবধীতা “হে মহাশ্রেষ্ঠী, আপনার কৃতদানে আমি সাধুবাদ দিতে পারি না, আমি অন্নভার কর্তৃক পচ্চেক বুদ্ধকে কৃতদানেই আমি সাধুবাদ ধ্বনি দিতে পারি এবং এখন তাহাই দিয়াছি।”

	তাহা শ্রবণ করিয়া সুমনশ্রেষ্ঠী মনে মনে ভাবিলেন “আমি দীর্ঘদিন যাবত দান করিয়াও এই দেবতা সাধুবাদ ধ্বনি দিতেছে না, অথচ অন্নভার একবার মাত্র দান করিয়া শ্রেষ্ঠী পুণ্য অর্জন করিয়া শ্রেষ্ঠ পুণ্যের অধিকারী হইয়াছেন। আমি তাঁহার কাছ হইতে পুণ্যাংশ গ্রহণ করিলে সর্বোত্তম হইবে।” এই রূপ চিন্তা করিয়া অন্নভারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন “তুমি কাহাকে কি দান করিয়া পুণ্যার্জন করিয়াছ?” বলিয়া প্রশ্ন করিলেন এবং অন্নভারের নিকট হইতে তিনি পচ্চেক বুদ্ধকে দান করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারিলেন। শ্রেষ্ঠী বলিলেন “এই দানক্রিয়া আমার কাছে বিক্রয় কর। তুমি যত টাকা চাও আমি দিব।”

	অন্নভার ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “হে প্রভো, আমি জীবনে এই একবার মাত্রই পুণ্য করিতে সুযোগ পাইয়াছি, কাজেই ইহা একবার মাত্র পুণ্য ক্রিয়া হইবার কারণে ইহা বিক্রয় করিতে পারিব না।”

	শ্রেষ্ঠী দুই টাকা, তিন টাকা, একশত এবং সর্বশেষে এক সহস্র টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাতেও অন্নভার বিক্রয় করিতে সম্মত না হইলে শ্রেষ্ঠী “তোমার পুণ্যাংশ আমাকেও দান কর।” বলিয়া অনুরোধ করিলেন।

	“তাহা হইলে আমি পচ্চেক বুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব এবং তিনি অনুমতি দান করিলে পুণ্যদান করিব।” ইহা বলিয়া অন্নভার শ্রেষ্ঠীর নিকট বিদায় লইলেন। পরে অন্নভার পচ্চেক বুদ্ধকে অনুসন্ধান করিয়া সাক্ষাত পাইলে অপরকে পুণ্যদান করা সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসা করিলে পচ্চেক বুদ্ধ বলিলেন-

	হে উপাসক, সন্ধ্যা হইলে আপনার গৃহে প্রদীপ জ্বালাইয়া অন্ধকার দূরীভূত করেন, সেই প্রদীপ হইতে অন্য প্রতিবেশীর গৃহে প্রদীপ জ্বালাইলে তাহাদের গৃহও আলোকিত হইয়া ওঠে। তখন আপনার গৃহে প্রজ্বলিত প্রদীপের আলো কি কমিয়া যায়?”

	অন্নভার উত্তরে বলিলেন, “প্রভো, আলো কমিয়া যায় না।” পচ্চেক বুদ্ধ বলিলেন, “উপাসক, আপনার পুণ্যও অন্যকে দান করিলে কমিয়া যাইবে তাহা নহে, বরং আরো বৃদ্ধি হইবে। একজন ভিক্ষুকে একপাত্র অন্নদান করিয়া কোন ব্যক্তিকে পুণ্যদান করিলে উহা দশপাত্রে অন্নদান করার পুণ্যে পরিণত হয়। একশত কিংবা এক সহস্র ব্যক্তিদিগকে পুণ্যদান করিলে একশত কিংবা এক সহস্র পাত্র অন্নদান করার পুণ্যে পরিণত হয়। তজ্জন্য যে কোন ব্যক্তি যাহাকেই ইচ্ছা করে বা যত ইচ্ছা করে ততটা পুণ্যদান করা উচিৎ” বলিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন।

	অন্নভার ও পচ্চেক বুদ্ধকে সশ্রদ্ধ বন্দনা করিয়া প্রত্যাবর্তন করার পর সুমন শ্রেষ্ঠীকে পুণ্যদান করিলেন। সুমন শ্রেষ্ঠীও পুণ্যানুমোদন করিয়া “এই সহস্র মুদ্রা গ্রহণ কর” বলিয়া এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিলেন। অন্নভার বলিলেন “আমি আপনাকে অর্থলোভের প্রত্যাশায় পুণ্যদান করি নাই। আপনি আমার প্রভু বলিয়া গৌরবের সহিত শ্রদ্ধাস্বরূপ আপনাকে পুণ্যদান করিয়াছি।” শ্রেষ্ঠীও “তুমি শ্রদ্ধা করিয়া আমাকে পুণ্যদান করিয়াছ, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়া এই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতেছি।” বলিয়া উক্তি করিলেন।

	অন্নভারও সেই সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে শ্রেষ্ঠীর গৃহে অন্নভারের করণীয় কার্য রহিল না। তাহা হইলেও প্রত্যহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে তাঁহাকে মাসে মাসে অবস্থান করিতে হইত। সুমন শ্রেষ্ঠীকে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় রাজপ্রাসাদে সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে হইত। একদিন শ্রেষ্ঠী রাজসভায় গমনের সঙ্গী অন্বেষণ করিয়া কাহাকেও না পাইয়া অন্নভারকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় গমন করিলেন।

	রাজপ্রাসাদে রাজসমীপে উপনীত হইলে রাজা শ্রেষ্ঠীকে অগ্রে দর্শন না করিয়া অন্নভারকে দর্শন করিলেন। শ্রেষ্ঠী “মহারাজ, আপনি অন্নভারকে কেন দর্শন করিতেছেন” বলিয়া প্রশ্ন করিলেন।

	“আমি আগে তাঁহার দর্শন না পাইবার কারণে দর্শন করিতেছি” বলিয়া রাজা উক্তি করিলেন। তৎশ্রবণে সুমন শ্রেষ্ঠী বলিলেন, “কোনদিন আগে তাঁহার দর্শন পান নাই বলিয়া দর্শন করিতেছেন তাহা নহে, এই ব্যক্তির নিকট দর্শন করিবার পুণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে” বলিয়া রাজাকে বলিলেন।

	রাজা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, “মহাশ্রেষ্ঠী, এই ব্যক্তির দর্শন করিবার কিরূপ পুণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে?”

	শ্রেষ্ঠী বলিলেন, “মহারাজ, পচ্চেক বুদ্ধকে খাদ্যদান করার পর আমি স্বয়ং তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছি। অন্নভার এখন মূল্যবান হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।”

	তৎশ্রবণে রাজাও বলিলেন, “মহাশ্রেষ্ঠী, আপনি সহস্র মুদ্রায় অন্নভারকে পূজা করিয়াছেন- খুবই ভাল কথা, তাহাকে পূজা করিবার জন্য আমারও প্রবল আগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে। এবং তাহাকে উত্তম (মর্যাদাপূর্ণ) স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা জাগিয়াছে।”

	রাজা উত্তম স্থান অন্বেষণ করিয়া গৃহ প্রস্তুত করার স্থানটি আগাছা পরিষ্কার ও উচ্চ নীচ ভূমি সমান করা এবং সংস্কার করার সময় কর্মচারীরা সুবর্ণ ধনকুম্ভের সন্ধান পাইল। সেই ধনকুম্ভের সন্ধান পাইয়া রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইলে- রাজা বলিলেন “মাটি হইতে প্রাপ্ত সমপদ, মাটির মালিক, অধিকর্তা রাজার সমপত্তি হইবে।” সুতরাং সেই সব ধনকুম্ভ রাজভান্ডারে আনয়ন করার জন্য রাজা আদেশ দান করিলেন। রাজ কর্মচারীরা রাজার নির্দেশমত সুবর্ণ কুম্ভ সমূহ রাজভান্ডারে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পরিণত হইল।

	এই বিষয় রাজাকে অবহিত করিলে রাজা বিষ্ময়াপন্ন হইলেন এবং রাজা পুনঃরায় বলিলেন, “এই সুবর্ণ আমার সমপত্তি নহে, এইসব অন্নভারের সমপত্তি তাহা অন্নভারের সমপত্তি জ্ঞানে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আস” এই বলিয়া রাজা পুনঃ নির্দেশ প্রদান করিলেন।

	রাজকর্মচারীরা রাজার নির্দেশ এইসব সুবর্ণ কুম্ভ সবই অন্নভারের সমপত্তি মনে করিয়া সব সুবর্ণ ভান্ডার সংগ্রহ করিয়া রাজাঙ্গনে আনিয়া স্তুপীকৃত করিল। এই স্তুপীকৃত সুবর্ণ কুম্ভসমূহ তিন তাল গাছের উচ্চতা সমপন্ন স্তুপে পরিণত হইল।

	রাজা মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া “আমার রাজ্যে এইরূপ সমপদের মালিক মহাসমপদশালী ব্যক্তি আছে কি?” বলিয়া প্রশ্ন করিলেন। মন্ত্রীগণ সকলে “না মহারাজ, এরূপ সমপদের অধিকারী নাই” বলিয়া উত্তর করিলেন।

	তখন রাজা অন্নভারকে “মহাসুমন শ্রেষ্ঠী” নামে অভিহিত করিয়া শ্রেষ্ঠীর উপযোগী যাবতীয় সামগ্রী প্রদান করিয়া ‘মহাসুমন শ্রেষ্ঠী’ উপাধিতে ভূষিত করিয়া শ্রেষ্ঠীপদে বরণ করিলেন।

	নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ ও পচ্চেক বুদ্ধ এবং অর্হৎগণকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে দান করার দিবসেই মহাকালের অধিকারী হওয়া যায় বলিয়া সর্বদা বুদ্ধগণ বলিয়া থাকেন এই কথা বুদ্ধ বাণীতে স্বীকৃত হইয়াছে।

	এই মহাসুমন শ্রেষ্ঠী আজীবন বহু পুণ্য সমপাদন করিয়া যথা আয়ুষ্কাল জীবিত থাকিয়া মৃত্যুর পর দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্র হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জন্ম জন্মান্তরে মনুষ্য ও দেবলোকে সঞ্জরণ করিতে করিতে এই ভদ্রকল্পে গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের কনিষ্ঠভ্রাতা শুক্লধনের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার অনিরুদ্ধ নাম হয়।   

	 


অপ্সরা লাভের আশায় প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী-অরহত নন্দ

	রাজা শুদ্ধোধন “আমার জ্যেষ্ঠপুত্র সিদ্ধার্থ কুমার রাজকীয় ভোগ সমপদ ত্যাগ করতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র নন্দ কুমারকে বিবাহ করাইয়া এই রাজত্ব, রাজসম্পদ এবং বংশের উত্তরাধিকারী করিবার লক্ষ্যে উপরাজা হিসেবে অভিসিক্ত করিব।” এই বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি নন্দ কুমারের সহিত শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীর বৈবাহিক সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে নন্দ কুমারের গৃহ প্রবেশ মঙ্গল, বিবাহ মঙ্গল, সিংহাসন আরোহণ মঙ্গল, অভিষেক মঙ্গল এবং উপরাজ শ্বেতছত্র ধারণ মঙ্গল প্রভৃতি পঞ্চ মঙ্গলের অনুষ্ঠান আয়োজন করেন।

	তথাগত বুদ্ধ কপিলাবস্তু নগরে আগমনের তৃতীয় দিবসে ভিক্ষার্থে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলমন্ডপে আরোহণ পূর্বক তাৎপর্যপূর্ণ মঙ্গল ধর্মদেশনা করার পর কনিষ্ঠভ্রাতা নন্দ কুমারের হাতে পাত্রটি প্রদান করেন। তথাগত বুদ্ধের প্রদত্ত পাত্রটি গ্রহণ না করা অযৌক্তিক মনে করিয়া নন্দ পাত্রটি গ্রহণ করিলেন এবং বুদ্ধ পাত্রটি ফেরৎ না লওয়ায় নন্দ ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া বুদ্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। নন্দ মনে করিলেন দ্বারপ্রকোষ্ঠে বুদ্ধ পাত্রটি গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দ্বারপ্রকোষ্ঠে বুদ্ধ পাত্রটি গ্রহণ না করায় সোপানের মুখে পাত্রটি গ্রহণ করিবেন বলিয়া নন্দ মনে করিলেন। কিন্তু সোপানের মুখে পৌঁছিয়াও বুদ্ধ পাত্রটি নন্দের হাত হইতে প্রত্যাগ্রহণ করিলেন না। “জ্যেষ্ঠভ্রাতা বুদ্ধ স্মরণ হইলেই পাত্রটি গ্রহণ করিবেন” ভাবিয়া বুদ্ধ সোপানের শেষ প্রান্তে ভিক্ষুসংঘের সহিত বাক্যালাপের সময় পাত্রটি প্রত্যাগ্রহণ, এইভাবে এই স্থানে নিবেন কিংবা ঐ স্থানে বুদ্ধ পাত্রটি ফেরৎ নিবেন চিন্তা করিতে করিতে নন্দ কুমার বুদ্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে পাত্র হাতে গমন করিতে লাগিলেন। এইদিকে জনপদকল্যাণী নন্দ কুমার ভিক্ষাপাত্র হাতে বুদ্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছেন বলিয়া দাসীদের মুখে সংবাদ পাইলেন। এই সংবাদে জনপদ কল্যাণী অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া শরাহত পক্ষীর ন্যায় উঠিয়া বাতায়ন পথে নিরীক্ষণ করিয়া নন্দ যুবরাজকে দর্শন করিয়া “বিলম্ব না করিয়া দ্রুত ফিরিয়া আসিও” নারীসুলভ কোমল মায়াময় কন্ঠে ঝঙ্কৃত ধ্বনি করিলেন। এই মধুর বাক্যটি নন্দ কুমারের হৃদয়ে কামনা বিধূর হইয়া বিধিয়া রহিল। তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্রটি নন্দের হাত হইতে ফেরৎ না লইয়া তাঁহাকে বিহারে লইয়া গেলেন। বিহারে পৌঁছিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকে “ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিবে কি?” বলিয়া নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুদ্ধের প্রতি গৌরব বশতঃ অস্বীকার করিতে অক্ষম হইয়া “হ্যাঁ প্রভো, গ্রহণ করিব” বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। তথাগত বুদ্ধ ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া নন্দ কুমারকে প্রব্রজ্যা দানের নির্দেশ প্রদান করিলেন।

	নন্দ কুমার সেইদিন হইতে বুদ্ধের সঙ্গে শ্রাবস্তীতে উপনীত হওয়া কালাবধি উঠিতে বসিতে মুহূর্তে মুহূর্তে শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণীর ধ্বনিত বাক্যটি স্মরণ করিয়া উৎকন্ঠিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রাবস্তী জেতবন বিহারে অবস্থান করিবার সময় “আমি বুদ্ধের শাসনে রমিত হইতেছি না, প্রব্রজ্যা প্রত্যাহার করিয়া রাজছত্র ধারণ করিয়া রাজা হইব।” এই বলিয়া সহবিহারী ভিক্ষুসংঘের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সহবিহারী ভিক্ষুসংঘও এই বিষয়ে বুদ্ধকে অবহিত করিলেন। বুদ্ধ কনিষ্ঠভ্রাতা নন্দকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন- নন্দও সত্যতা স্বীকার করিলেন। নন্দের স্বীকৃতি শ্রবণ করিলে বুদ্ধ প্রশ্ন করিলেন “কেন বুদ্ধের ধর্মে রমিত হইতেছ না?” তদুত্তরে নন্দ বলিলেন, “প্রভো, তথাগত আপনার সহিত রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসার পথে দ্বিতল প্রাসাদ হইতে শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী বাতায়ন পথে অশ্রুসিক্ত নয়নে করুণ কন্ঠে আমাকে বিলম্ব না করিয়া দ্রুত ফিরিবার জন্য বলিয়াছিল- না জানি আমার অবর্তমানে এখন সে কি রকম বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার এবম্বিধ মানসিক যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত ধর্মে রমিত হইতেছে না, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শ্রমণ ধর্ম ত্যাগ করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছি।”

	নন্দের এই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া তথাগত বুদ্ধ বলিলেন, “লেহের নন্দ, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার একটু ভ্রমণে বাহিরে যাইতে হইবে। এস আমার সঙ্গে।” বলিয়া শাস্তা নন্দকে লইয়া বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

	বুদ্ধ নন্দকে লইয়া অরণ্য পথে অনেক দূর যাইবার পর এক স্থানে অগ্নিদগ্ধ অরণ্যখন্ডে উপনীত হইলেন। সেখানে অর্ধদগ্ধ একটি বৃক্ষ গুঁড়ির উপর লোমচর্ম, বৃদ্ধ, নাক-কান এক কুৎসিৎ বানরী দেখা গেল। এই কুৎসিৎ বানরীকে দেখাইয়া বুদ্ধ নন্দকে প্রশ্ন করিলেন “নন্দ বলত ইহা কি?” উত্তরে নন্দ ইহা একটি বানরী বলিলেন। বুদ্ধ পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন, “বলত নন্দ এই বৃদ্ধা বানরী আর শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী কে অধিক সুন্দরী?” তৎশ্রবণে নন্দ অত্যন্ত দুঃখীত হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন, “হে মহাজ্ঞানী তথাগত বুদ্ধ, রাজনন্দিনী জনপদকল্যাণীর সঙ্গে কাহারো কি তুলনা করা চলে? আপনি আমার মনে প্রচন্ড আঘাত দিবার প্রত্যাশায় আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিতেছেন- নহে কি?” তদুত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, “তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তোমার মনের দুঃখ কোথায় তাহা জানার নিমিত্ত এবং মনের সৌন্দর্য বোধ পরীক্ষাচ্ছলে এইভাবে প্রশ্ন করিতেছি, ইহাতে তোমার দুঃখ করার কি আছে? ইহা বলিয়া বুদ্ধ নন্দকে লইয়া অতিদ্রুত তুষিত দেবলোকে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেবলোকের অভিনব পুষিপত কুঞ্জ সারিতে বিশোভিত রাজপথের বিতানে আবির্ভূত হইলে দেবরাজ সপ্তরত্ন বিখচিত মনোরম দেবরথে অভিনব সৌন্দর্য্যের আভায় ঝলমল পাঁচ শত পরমা সুন্দরী দেবধীতা পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আগমন করিলেন। তাহা দেখিয়া বুদ্ধ নন্দকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন- “হে নন্দ, এই দেবাঙ্গনাদিগকে তোমার কেমন মনে হইতেছে?” উত্তরে নন্দ বলিলেন, প্রভো তথাগত, এই দেবধীতাগণ সত্যই অতুলনীয় অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।” তখন বুদ্ধ নন্দকে পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন, “শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী এবং এই দেবধীতাগণের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী?” তদুত্তরে নন্দ সানন্দে উক্তি করিলেন, “প্রভো, পূর্বে অরণ্য পথে অগ্নিদ্বগ্ধ স্থানে অর্ধদ্বগ্ধ গাছের উদ্রিতে নাক-কান কাটা বৃদ্ধা কুৎসিৎ বানরীর সহিত শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণীর মধ্যে যেই পার্থক্য, এই দেবধীতাগণের সহিত শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণীর মধ্যেও সেই পার্থক্য। অর্থাৎ জনপদকল্যাণীর তুলনায় বৃদ্ধা কুৎসিৎ বানরী যে রকম- অমনোজ্ঞ, ঠিক সেই রকম এই দেবধীতাগণের তুলনায়ও জনপদকল্যাণী সেই রকম অমনোজ্ঞ এবং কুৎসিৎ তা শ্রবণে বুদ্ধ নন্দকে প্রশ্ন করিলেন, “হে ্লেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা  নন্দ, তুমি এই দেবাঙ্গনা পাইতে ইচ্ছা কর কি?” নন্দ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “প্রভো অবশ্যই আমি কামনা করি।” তখন তথাগত বুদ্ধ বলিলেন, “হে লেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দ, তাহা হইলে তোমার পরম একাগ্রতার সহিত শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে হইবে। আর দেবধীতা পাইবার জন্য আমিই প্রতিভু রহিলাম, দেবধীতা আমি তোমাকে দিব।” নন্দকে আশ্বস্ত করিয়া, তাহাকে লইয়া বুদ্ধ দেবলোক হইতে শ্রাবস্তীর জেতবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

	বুদ্ধ ত্রিলক্ষণযুক্ত ধর্মদেশনা করিয়া নন্দকে কর্মস্থান প্রদান করিলেন। ইহাতে নন্দ দেবধীতা প্রাপ্তির আশায় দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ভাবে ভাবনায় মনোনিবেশ করিলেন।

	কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকে দেবধীতা লাভের জন্য বুদ্ধ উপদেশ ও কর্মস্থান দিয়াছেন এবং নন্দও দেবধীতা লাভের প্রত্যাশায় পরমানন্দে শ্রমণ ধর্ম আচরণে ব্রতী হইয়াছেন, এই উপদেশ দ্বারা দেবধীতা ক্রয় করা যায়- ওহো ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার বটে”- ইহা বলিয়া ভিক্ষুসংঘ হাস্য পরিহাস এবং নিন্দা ও সমালোচনা করিতে লাগিলেন। নন্দ ও কনিষ্ঠ ভিক্ষুগণের কথায় লজ্জিত হইলেন। গোপনে কর্মস্থান যথাযথ মনোযোগ সহকারে ভাবনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে ভাবনা করায় অচিরে অরহত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

	তখন একজন দেবপুত্র বুদ্ধের নিকট আগমন করিয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া বলিলেন, “প্রভো, আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দ কুমার চারিআসব হইতে মুক্ত হইয়া অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মান্ডের চরম স্থান দর্শন করিয়াছেন।” তখন সেই দিন রাত্রিকালে নন্দ ও বুদ্ধের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন, “প্রভো, তথাগত আমার আর দেবধীতার প্রয়োজন নাই। এই জীবন সীমাহীন দুঃখে পরিপূর্ণ- এই অনন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভের জন্য আপনার নির্দেশিত কর্মস্থান ভাবনা করিয়াছি- এখন একমাত্র আপনার প্রদর্শিত পথই পরিষ্কারভাবে দর্শন করিতেছি। সংসারের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছি।” এই কথা বলিয়া এবং বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া উক্তি করিলেন।

	তথাগত বুদ্ধ “তাহা হইলে তোমাকে দেবধীতা দিবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়াছি তাহা হইতে মুক্ত হইলাম।” বলিয়া নিুাকে্ত উদান গাথা ভাষণ করিলেনঃ

	“যস্‌স কামপঞ্চো তিন্নো কামকনকো মদ্দিতো-

	মোহক্‌খযং অনুপ্পতে সুখ দুক্‌খে সোন বেধতি.....।

	ইহার অর্থ হইল - যে ভিক্ষু কামরূপ পঞ্চ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও কামরূপ কাটক মর্দিত করিয়াছেন, যাবতীয় মোহ অন্ধকার ধ্বংস করিয়া নির্বাণে যথাক্রমে উপনীত হইয়াছেন - সেই ভিক্ষু সুখে-দুঃখে বিকমিপত হয় না।

	নন্দ কুমার অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে দুই-তিন দিবস পর ভিক্ষুসংঘ নন্দকে এরূপ প্রশ্ন করিলেন- “পূর্বে আপনার আচরণ সমপূর্ণই বুদ্ধের দেশিত ধর্মের বিপরীত, এখন তাহা অন্যরকম বোধ হইতেছে।” তদুত্তরে নন্দ বলিলেন- “প্রিয় ভিক্ষুসংঘ, পূর্বে আমার আচরিত সাধারণ মানুষের আচরণ হইতে এখন আমি মুক্ত হইয়াছি।” ভিক্ষুসংঘ নন্দের কথিত বিষয়ে সমপূর্ণ বিশ্বাস করিতে সক্ষম হইল না- বুদ্ধের সমীপে গিয়া বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন “প্রভো নন্দ কি সাধারণ মানুষের আচরণ হইতে মুক্ত হইয়াছে?”

	তদুত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, “হে প্রিয় ভিক্ষুসংঘ, নন্দের পূর্বে আচরিত আচরণ সমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং ছিদ্রযুক্ত ছাদ বিশিষ্ট ভগ্ন ও দুর্বল গৃহের ন্যায় হইয়াছে, দশবিধ ক্লেশ নামক প্রবল বৃষ্টি-বাদল ও ঝঞ্ঝা তাহার আচরণ রূপ গৃহকে ভেদ করিতে পারিবে না।” বলিয়া নিুাকে্ত গাথা ভাষণ করিলেনঃ

	যথাগারং দুচ্ছন্ন কট্‌ঠি, সমতি বিজ্ঝতি,

	এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতি বিজ্ঝতি।

	ভগ্ন ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিরাশাচ্ছন্ন গৃহে যেই ভাবে বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা ব্যাথা সহজে ভেদ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রুপ অভাবিত চিত্তে রাগাদি অনুশয় অতি সহজে ভেদ করিতে সক্ষম হয়।

	যথাগারং সুচ্ছন্নং কট্‌িঠ ন সমতি বিজ্ঝতি

	এবং সুভাবিতং চিত্তং বাগো ন সমতি বিজ্ঝতি।

	উত্তমভাবে আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি সহজে ভেদ করিতে পারে না তদ্রুপ সুভাবিত চিত্তকে রাগাদি অনুশয় সহজে ভেদ করিতে পারে না।

	বুদ্ধ এই ধর্মদেশনার ফলে বহু ভিক্ষু ও উপাসক-উপাসিকা মার্গ ফলাদি প্রাপ্ত হইলেন।  

	 


মহান পিতার যোগ্যপুত্র নিরভীমান-ভদন্ত রাহুল

	কাশ্যপ বুদ্ধের সময়কালে রাহুল কীকীরাজের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব সংজ্ঞা অনুসারে সেই জন্মে তিনি পৃথিবীন্ধর রাজপুত্র নামে অভিহিত হইলেন। সেই রাজপুত্রের সাত ভগ্নী ছিলেন। ভদ্রকল্পের মহাউপাসিকা বিশাখা সেই জন্মে সেই সাত ভগ্নীর সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নী সংঘদাসী রাজকুমারী ছিলেন। উপযুক্ত বয়স হইলে পৃথিবীন্ধর রাজপুত্র সংঘদাসীকে বিবাহ করেন।

	কাশ্যপ বুদ্ধ স্বীয় জন্মভূমি কীকীরাজ্যে আগমন করিলে সেই সাতজন রাজকন্যা পৃথক পৃথকভাবে সাতটি মনোরম বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন পৃথিবীন্ধর রাজপুত্র “তোমাদের নির্মিত বিহার হইতে আমাকে একখানা প্রদান কর” বলিয়া আবেদন জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিলে ভগ্নীগণ “হে আর্য্যপুত্র, মহাধনী ব্যক্তি দরিদ্রের নিকট অবস্থিত অর্থ যাঞ্ছা করার ন্যায় আচরণ করিতেছেন কেন? আপনি এই রাজ্যের অধিপতি রাজা, অন্যান্যদের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা অনুচিত। আপনি পৃথকভাবে বিহার নির্মাণ করুন” বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন।

	ইহাতে পৃথিবীন্ধর রাজকুমার পাঁচশত বিহার মনোরমভাবে নির্মাণ করাইয়া বুদ্ধকে দান করিলেন।

	যথা আয়ুষ্কাল জীবন অতিবাহিত করিয়া পৃথিবীন্ধর রাজপুত্র দেহাবসানে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। ভদ্রকল্পে তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া সিদ্ধার্থ গৌতমের সহধর্মিনী যশোধরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য রাজা শুদ্ধোধন “আমার পুত্র সিদ্ধার্থ তাঁহার নবজাত সন্তানের নাম তাঁহার ইচ্ছানুসারে রাখিবে” এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থকে তাঁহার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সংবাদ পাইয়া উদ্যান ক্রীড়া নিরত সিদ্ধার্থ সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, “চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করার ন্যায় এই সন্তানও আমাকে গ্রাস করার জন্য আগমন করিয়াছে।” সিদ্ধার্থের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া নবজাত সন্তানের নাম রাহুল নামে অভিহিত করা হইল।

	ভগবান বুদ্ধ কপিলাবস্তু নগরে পৌঁছার তৃতীয় দিবসে কুমার নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। সপ্তম দিবসে রাহুল মাতা যশোধরা পুত্র রাহুলকে রাজকীয় সজ্জায় সজ্জিত করিয়া বলিলেন, “প্রিয় পুত্র, ঐ যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, দেব-মানবের পরমপূজ্য অর্হৎ, যিনি বিশ সহস্র ভিক্ষুর অধিনায়ক, ব্রহ্মার মত সুগঠিত সুন্দর যাহার দেহ, কাঞ্চনের মত বর্ণবিশিষ্ট তিনিই তোমার পিতা। তাঁহার অগাধ ধন সমপত্তি ছিল। তিনি যতদিন গৃহে ছিলেন রাজপ্রাসাদের বহির্দেশে একযোজন ত্রিগব্যুতি প্রমাণ চারিটি সুবর্ণময় ধনকুম্ভ বিদ্যমান ছিল। তোমার পিতা চলিয়া যাওয়ার পর সেইসব ধন ও সেই চারিটি ধনকুম্ভ আর দর্শন করিতেছি না। সেই ধনকুম্ভগুলি কোথায় গিয়াছে, কে নিয়াছে এবং কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে আমি জানি না। তুমি এই শাক্য রাজ্যের অধিপতি হইবে, রাজ্যশাসন করিলে ধন সমপদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। পুত্র মাত্রেই পিতার ধন সমপদের উত্তরাধিকারী- কাজেই তোমার পিতার নিকট যাও বৎস, তুমি তাঁহার নিকট পিতৃধন যাঞ্ছা কর। তুমি বলিও “পিতা, আমি রাজকুমার, রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ চক্রবর্তী হইতে আমি তোমার কাছে পিতৃধন চাই। ধন আমার একান্ত প্রয়োজন। অতএব তুমি আমাকে ধন দাও।” এই বলিয়া রাহুল মাতা পুত্রকে বুদ্ধ সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন।

	রাহুল কুমার বুদ্ধের সংসপর্শে গিয়া পিতৃ্লেহ লাভে পরম প্রীতি অনুভব করিল। বুদ্ধ ভোজন করিবার সময় রাহুল কুমার তাঁহার পার্শ্বে দন্ডায়মান হইয়া ্লেহপূর্ণ আচরণ ও প্রীতিপূর্ণ বাক্য দ্বারা বুদ্ধের মনে বাৎসল্যভাব জাগাইতে সক্ষম হইল। ভোজনের পর বুদ্ধ প্রীতি প্রফুল্ল্ল মানসে উঠিয়া যাইবার সময় রাহুল কুমার বুদ্ধের চীবরের প্রান্ত ধারণ করিয়া পিতার সঙ্গে সঙ্গে গেলেও বুদ্ধ বারণ করিলেন না। যাইতে যাইতে রাহুল বুদ্ধকে বলিলেন, “হে পিতা, মহাশ্রমণ, আমাকে পিতৃধন প্রদান করুন। আমাকে পিতৃ সমপত্তি প্রদান করুন।” বলিতে বলিতে রাহুল কুমার বুদ্ধের সঙ্গে বিহারে উপনীত হইল। বুদ্ধ পুত্রের এই আচরণে কোন বাক্য উচ্চারণ করিলেন না, রাহুলকে “গৃহে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরিয়া যাও” এইরকম কিছুই বলিলেন না- কেবল বিহারাভ্যন্তরে পদচারণা করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন- “রাহুল আমার নিকট পিতৃ সমপত্তি প্রার্থনা করিতেছে, সেই সব সমপত্তি পার্থিব সমপত্তিই হইবে। সেই সমপত্তি দীর্ঘদিন তাহাকে অকুশল প্রদান করিয়া সংসার আবর্তে ঘূর্ণায়মান রাখিবে। তার চাইতে তাহার পিতা সবকিছুর বিনিময়ে বোধিতরুমূলে মহাবোধি পালঙ্কে প্রাপ্ত লোকোত্তর ধর্মরূপ অমূল্য সমপত্তির অধিকারী। এই অমূল্য ধনই তাহাকে প্রদান করিব।” এই সিদ্ধান্ত নিয়া বুদ্ধ আয়ুষ্মান ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ‘আয়ুষ্মান সারিপুত্র, ্লেহের রাহুল আমার নিকট পিতৃসমপত্তি প্রার্থনা করিতেছে- তাহাকে তাহার পিতার শ্রেষ্ঠ সমপত্তি প্রব্রজ্যা প্রদান কর।” এই কথা বলিয়া বুদ্ধ রাহুলকে প্রব্রজ্যা দানের জন্য ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরকে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহামোদ্গলায়ন কেশ ছেদন করিয়া রাহুলকে চীবর পরিধান করাইলেন এবং সারিপুত্র শরণ গুণসহ প্রব্রজ্যা দান করিলেন। মহাকাশ্যপ উপদেশ প্রদান করিলেন।

	রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে এই সংবাদে রাজা শুদ্ধোধনের হৃদয় মর্মান্তিক যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সেই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ রাজা বুদ্ধ সমীপে আগমন করিয়া নিবেদন করিলেন “হে তথাগত বুদ্ধ, আপনার জন্মক্ষণে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যখন গণনা করিয়া বলিলেন, ভবিষ্যতে আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তখন কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ এক সহস্র সৈন্য দ্বারা সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তিন ঋতুতে বসবাসযোগ্য তিনটি উত্তম প্রাসাদে উত্তম রাজকীয় ভোগ সম্ভারের ব্যবস্থা করিয়া আপনাকে রাখিয়াছিলাম তথাপি আপনাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিতে পারি নাই। তজ্জন্য কি অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই। আপনার পর নন্দ কুমার ছিল আমার ভরসা। তাহাকে রাজ্যভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব কিন্তু তাহাও বিফল হইল। শেষ ভরসা ছিল পৌত্র রাহুল। আমার একান্ত আশা ভরসার স্থল পৌত্র রাহুলকে শাক্যরাজ্য এবং শাক্যজাতির দায়িত্বভার অর্পন করিয়া আমি এই বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু তাহাকে আপনি প্রব্রজ্যা দানের ফলে আমার সব আশা ভরসা নির্মূল হইয়া গেল। অষ্ট অযুত জ্ঞাতিগণের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি আমার বংশের মধ্যে আর কেহ নাই। রাজা প্রবেণীর বংশের ধারা এখন পরসপর না থাকায় সমপূর্ণ উচ্ছেদ হইতে চলিল। 

	রাজা শুদ্ধোধন মর্মবেদনা পীড়িত হইয়া আরো বলিলেন “আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি গুরুত্ব দানের কারণে হে প্রভো, রাজ্য রক্ষা ও জ্ঞাতি রক্ষায় অসমর্থ হইতে চলিয়াছি। এইভাবে ত্রিরত্নের প্রতি গুরুত্ব দানের প্রয়োজন আছে কি? হে তথাগত বুদ্ধ পুত্র ও পৌত্রগণের প্রতি পিতা-মাতার ্লেহ-মমতা থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ- ইহা অবশ্য কর্তব্যও।” রাজা শুদ্ধোধনের এই খেদোক্তিতে তথাগত বুদ্ধ ‘প্রব্রজিত সূত্র” দেশনা দ্বারা উপদেশ দান করিলেন। রাজা শুদ্ধোধন সান্ত্বনা লাভ করিয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন “প্রভো তথাগত আমার একান্ত প্রার্থনা- এখন হইতে পিতা-মাতার বিনানুমতিতে আপনি তাহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে প্রব্রজ্যা দান হইতে বিরত হউন।” রাজা শুদ্ধোধনের এই প্রার্থনা বুদ্ধ অনুমোদন করলেন এবং ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া নির্দেশ দিলেনঃ 

	ন ভিক্‌খবে অননুঞাতো মাতা-পিতুহি পুত্তো পব্বাজে তব্বো, যো পব্বজেয্য আপত্তি দুক্কটস্‌স.... হে ভিক্ষুগণ, পিতা-মাতার অনুমতিপ্রাপ্ত হয় নাই এমন (পিতা-মাতার) পুত্রগণকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না.....। যেই ভিক্ষু প্রব্রজ্যা দান করিবে সেই ভিক্ষু দুক্কট আপত্তি প্রাপ্ত হইবে।

	একদিন তথাগত বুদ্ধ রাজপ্রাসাদে ভোজন সমপন্ন করিলে রাজা শুদ্ধোধন প্রীতি পূর্ণ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। একসময় বলিলেন- “হে তথাগত বুদ্ধ, আপনি দুষ্করাচরণ করিতেছিলেন তখন এক দেবতা আসিয়া আমাকে বলিলেন- “মহারাজ, আপনার পুত্র গৌতম, বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, কর্মস্থান ভাবনা করিবার সময় চংক্রমণ করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন”, আমি সেই কথা বিশ্বাস না করিলে দেবতা তিন চার বার ঐ একই কথা পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথায় আমার বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন নাই। আমি বলিয়াছিলাম- আমার পুত্র বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন না- আমার কথায় দৃঢ়তা দেখিয়া সেই দেবতা আর কিছু না বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট ছিল এবং আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত..... আমি এখন অত্যন্ত আনন্দিত প্রভু।”

	তখন তথাগত বুদ্ধ বলিলেন, “হে পিতঃ মহারাজ, আমি বুদ্ধ হইবার জন্য জন্মে জন্মে পারমীপূর্ণ করিয়াছিলাম। এই জন্মে সেই পারমীর বলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি। এই পরিপূর্ণ জীবনে বুদ্ধত্ত্ব লাভ না করিয়া আমার মৃত্যু হইতে পারে না বলিয়া আপনার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ইহা আপনার পূর্বজন্মেরই সংস্কার। মহাধর্মপাল জন্মে দিসাপমোক্‌খ আচার্যগণ অস্থি প্রদর্শন করিয়া আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে বলিলেও আপনি তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করেন নাই- তাহাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ধর্মদেশনা শ্রবণ করিয়া রাজা শুদ্ধোধন অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

	তথাগত বুদ্ধ পিতা রাজা শুদ্ধোধনকে অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রাবক সংঘসহ রাজগৃহে প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্যে আষাঢ় মাসে প্রথম পক্ষে কপিলাবস্তু ন্যগ্রোধ আরাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

	পূর্বে পরিপূর্ণ করা পারমীর ফলে রাহুল মাত্র সাত বৎসর বয়সে বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এই রকম স্বল্প বয়সে প্রব্রজিত হইবার কারণে সূত্রের শিক্ষাপদে ব্যতিক্রম না হইবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ রাহুলোবাদ সূত্র দেশনা দ্বারা রাহুলকে অবিরাম উপদেশ প্রদান করিতেন। রাহুলও অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া প্রত্যুষকালে গাত্রোত্থান করিয়া একমুষ্টি বালুকা গ্রহণ করিয়া বলিতেন, তথাগত বুদ্ধের শ্রীচরণে হউক, কিম্বা আচার্য সারীপুত্রের নিকট হউক অথবা মহাকাশ্যপ স্থবিরের নিকট হউক নিবেদন করিব “আমার এই মুষ্টিতে গৃহিত বালুকা রাশির পরিমাণ উপদেশ আমাকে প্রদান করুন- আমি যথাসাধ্য সেই উপদেশ সমূহ পালন করিব। তখন আচার্যগণও বহু উপদেশ তিলমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া আচরণ ও শিক্ষা করিতেন।

	ধর্মাচরণ ও শিক্ষাপদ আচরণে রাহুলের উৎসাহ, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা ভিক্ষুসংঘের মধ্যে প্রশংসার সহিত ব্যাপকভাবে আলোচিত হইল। একদিন তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের এই সপ্রশংস আলাপের সময় ধর্মসভায় আগমন করিয়া ভিক্ষুসংঘের আলাপের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় ভিক্ষুসংঘ নিবেদন করিলেন “মাত্র সপ্তবর্ষীয় বয়স্ক রাহুল উপাধ্যায় ও আচার্যগণের উপদেশ, শিক্ষা পদ অতিশয় উৎসাহ ও একনিষ্ঠতার সহিত শিক্ষা লাভ করিতেছেন। অতুলনীয় গুণ সমপন্ন পিতার কারণে এইরূপ সুদক্ষ হইয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি।”

	তখন বুদ্ধ বলিলেন, “প্রিয় ভিক্ষুসংঘ, আমার পুত্র রাহুল শুধু এই জন্মে উপাধ্যায় ও আচার্যের বাক্য সম্যক্ভাবে পালন করেন তাহা নহে, অতীতে যখন জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই সেই মৃগ জন্মে আত্মরক্ষার জন্য গুরু যে শিক্ষা তাহাকে দিয়াছিলেন সেই শিক্ষা অনুযায়ী সম্যক্‌ভাবে আচরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দান করার জন্য বুদ্ধ মৃগপোতক জাতক দেশনা করিলেন।

	রাহুল সাত বৎসর বয়স হইতে অষ্টাদশ বৎসর পর্যন্ত কোন গর্হিত আজে বাজে কথা কাহাকেও বলেন নাই এবং কাহারো সহিত মিথ্যা সমপ্রলাপ করেন নাই। চরম অভিমানী শাক্য জাতীয় বংশোদ্ভূত হইয়াও কেহ তাঁহার নিকট এই অভিমান প্রত্যক্ষ করেন নাই। ভিক্ষুসংঘকে সাধারণ মানুষ ও শ্রমণের সহিত এক ছাদের মধ্যে একটি বিহারে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করিলে “ভিক্ষুসংঘকে দোষগ্রস্থ করা হইবে” মনে করিয়া রাহুল বুদ্ধের শৌচাগারে রাত্রিযাপন করেন। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের নিকট এই সংবাদপ্রাপ্ত হইলে বহু পরিষদের মধ্যে রাহুলকে প্রশংসা করিলেন।

	অষ্টাদশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে রাহুলকে বুদ্ধের পশ্চাতে পাত্রচীবরে শোভিত হইয়া যাইবার সময় বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশিতি অনুব্যঞ্জন দ্বারা অপূর্ব শোভামন্ডিত বুদ্ধের মহীয়ান রূপ সমপদে বিমন্ডিত রাহুলকে দর্শন করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে তাঁহাকে পূজা করিলে কেহ বাঁধা দিতে সক্ষম হইত না। বুদ্ধের প্রতি প্রীতি ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন জনগণ সেই একই রকম ভাব ও দৃষ্টি লইয়া রাহুলের প্রতি তাকাইয়া থাকেন- তাঁহাদের তৃপ্তি মিটে না। বুদ্ধও সেই সময় মহারাহুলোবাদ সূত্রটি দেশনা করিতেন।

	অষ্টাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পর রাহুলের জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে বিদিত হইয়া বুদ্ধ একটি অরণ্যখন্ডে অবস্থানকালীন চুল রাহুলোবাদ সূত্র দেশনা করার সময় ধর্মশ্রবনার্থ আগত এক কোটি এক লক্ষ দেবতা ব্রহ্মা অহরত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত দেবতা ব্রহ্মার সংখ্যা অসংখ্য।

	ইহার পর জেতবন মহাবিহারে শ্রাবকসংঘকে আহ্বান করিয়া আহুত ধর্মসভায় বুদ্ধ বলিলেন- “এতদগ্‌গ ভিক্‌খবে মমসাবকানং সিক্‌খা কামানং ভিক্‌খুনং যদিদং রাহুলো”- হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে রাহুলই অগ্রস্থানীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

	 


প্রব্রজ্যার অনুমতি লাভে আমরণ অনশন প্রতিজ্ঞ-ভদন্ত রাষ্ট্রপাল

	রাষ্ট্রপাল ও তাঁহার পূর্বকর্ম বিপাক অনুসারে মানব ও দেবলোকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভদ্রকল্পে গৌতম বুদ্ধের সময় কুরুরাজ্যে (বর্তমান দিল্ল্লী) খুল্ল্লকোটি নামক নিগমে একটি ধনাঢ্য পরিবারে রাষ্ট্রপাল নামে জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুরক্ষক হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠী নন্দন নামে পরিচিত হন।

	সেই শ্রেষ্ঠী নন্দন বহুপরিষদ সমবিভ্যাহারে বর্দ্ধিত হইয়া বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হইলে পিতা-মাতা সমবংশীয় কুলকুমারী সহিত বিবাহ দিলেন। বহু পরিষদসহ অতুলনীয় দেবকীয় সুখ-সমৃদ্ধিতুল্য বিপুল মানবীয় সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

	তথাগত বুদ্ধ একদিন কুরুরাজ্যে সেই খুল্ল্ল কোটি নিগমে আগমন করিলেন। তথাগত বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণের জন্য রাষ্ট্রপাল মহাপরিষদসহ তথায় আগমন করতঃ শ্রদ্ধার সহিত ধর্মশ্রবণ করিলেন। ধর্মশ্রবণ করার পর বুদ্ধ শাসনের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়া “আমাকে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত করুন” বলিয়া বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন।

	তাঁহার প্রার্থনায় বুদ্ধ তাঁহাকে তাঁহার মাতা-পিতার অনুমতি লইয়া আসিবার জন্য বলিলেন। রাষ্ট্রপাল পুলকিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পিতা-মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পিতা-মাতা অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া বলিলেন- “হে বৎস, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, তোমাকে যথাসময়ে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছি, তুমি ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিলে আমরা প্রাণে বাঁচিব না” এইকথা বলিয়া রাষ্ট্রপালের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাষ্ট্রপালও ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বার বার প্রার্থনা করিয়া অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে গৃহাঙ্গনের মাটিতে শায়িত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। “ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিতে না পারিলে এইখানে অনশন করিয়া জীবন ত্যাগ করিব।” অনশন করিয়া এইভাবে সপ্তদিবস পর্যন্ত অবস্থান করিলেন। আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা অনশন ভঙ্গ করিবার জন্য বিশেষভাবে বার বার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও রাষ্ট্রপাল স্বীয় প্রতিজ্ঞায় অটল রহিলেন।

	তখন পিতা-মাতা চিন্তা করিলেন, “যদি তাঁহাকে ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিতে অনুমতি না দিই, তাহা হইলে অনশনে জীবন ত্যাগ করিবে, তাহাকে বাঁচানো সম্ভব হইবে না, আমরা তাহাকে চিরতরে হারাইব; আর যদি ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে আমরা মাঝে মাঝে দর্শন করিতে পাইব। অতএব, ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দান করাই উত্তম হইবে।” এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক সকলে মিলিয়া বলিলেন- “হে রাষ্ট্রপাল, তুমি অনশন ত্যাগ করিয়া উঠ, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে যাও, আমরা অনুমতি প্রদান করিলাম।”

	তখন রাষ্ট্রপাল অনশন ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান পূর্বক আহার্য গ্রহণ করিয়া সুস্থ হইলেন। পিতা-মাতার অনুমতিসহ বুদ্ধ সমীপে গমন পূর্বক সভক্তি প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, “প্রভো তথাগত, ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করার জন্য আমার মাতা-পিতা অনুমতি দিয়াছেন- আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন।”

	বুদ্ধ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, কায়গতানুস্মৃতি কর্মস্থান দান করিলেন। রাষ্ট্রপাল উক্ত কর্মস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদর্শন বৃদ্ধি করিয়া অচিরে অরহত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

	অরহত্ত্ব লাভ করিবার পর পরই রাষ্ট্রপাল বুদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পিতা-মাতাকে ধর্মদেশনা করিবার আকাঙক্ষায় ভিক্ষাচরণ করিতে করিতে থুল্ল্ল কোটি নিগমে পিত্রালয়ে উপনীত হইয়া দ্বারদেশে ভিক্ষার্থে দন্ডায়মান রহিলেন। তখন দাসীগণ বিগত রাত্রির দুর্গন্ধপ্রাপ্ত ভোজ্যাবশিষ্ট খাদ্যাদি ফেলিবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিলে রাষ্ট্রপাল তাহাদিগকে বলিলেন- “হে ভগিনী যাহা ফেলিয়া দিতে আনিয়াছ উহা আমাকে প্রদান কর” বলিয়া একটি পাত্রে গ্রহণ পূর্বক একটি দেওয়ালের পাশে বসিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তাহা একটি দাসী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং “আমাদের শ্রেষ্ঠীপুত্রের চিত্তের বিকলতা ঘটিয়াছে মনে হয়, এই রকম ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য ভোজন করিতেছেন- সত্যই অদৃষ্ট পূর্ব কার্য করিতেছেন, ইহা পরিত্যাগ করা উচিত” বলিয়া যথাশীঘ্র শ্রেষ্ঠীকে ইহা অবহিত করিল। দাসীর নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দ্রুত করিয়া পুত্রকে দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রকে গৃহে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া রাষ্ট্রপাল বলিলেন- “হে উপাসক-উপাসিকা, আজকের জন্য আমার খাদ্যগ্রহণ সমপন্ন হইয়াছে। আমি আর খাদ্য গ্রহণ করিব না।” তৎশ্রবণে শ্রেষ্ঠী ও তাঁহার পত্নী পরবর্তী দিবসের জন্য রাষ্ট্রপালকে শ্রেষ্ঠীগৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

	পরদিন পিত্রালয়ে শ্রেষ্ঠীর গৃহে রাষ্ট্রপাল ভোজনার্থে আগমন করিলেন, পিতা-মাতা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করাইবার অভিলাষে বহু স্বর্ণরৌপ্য ভান্ডারসমূহ খুলিয়া প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন, “বৎস রাষ্ট্রপাল, এই যে অতুলনীয় সমপত্তি দেখিতেছ- তোমার পিতা-মাতা উভয়েরই প্রচুর সমপত্তি- এইসবই তোমার। এই যাবতীয় সমপত্তি গ্রহণ করিয়া কামগুণ পরিভোগ কর।” এইরূপ বলিয়া বার বার অনুরোধ করিলেন। এই রকম বারংবার অনুরোধে ব্যর্থ হইয়া শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপত্নী অন্যান্য রূপলাবণ্যময়ী যুবতী সহ তাঁহাদের পুত্রবধূকে দিব্যালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া “তোমরা আমাদের পুত্রকে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরাইয়া আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর” এই বলিয়া রাষ্ট্রপালকে প্রব্রজ্যা জীবন ত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিলেন। সেই অতুলনীয় রূপলাবণ্যময়ী রমনীগণ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রাষ্ট্রপাল স্থবিরকে বলিলেন, “প্রিয়বর, বহু সমপদের অধিকারী হইয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে দরিদ্র জীবন কেন বরণ করিলেন? দেবনন্দিনী লাভের জন্য যদি ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করিয়া থাকেন- সেই দেবনন্দিনীগণ কিরূপ লাবণ্যময়ী? আমরা সেই দেবধীতাগণের চাইতে কোন অংশে কম কি? আমাদিগের সঙ্গে পঞ্চকামগুণ উপভোগ করুন।” এই বলিয়া বিভিন্ন ছলা কথায় রমনীগণ রাষ্ট্রপালকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল।

	তখন রাষ্ট্রপাল তাহাদিগকে ধর্মদেশনার ছলে পঞ্চকামগুণে যাহারা লিপ্ত হয় তাহারা জীবন গুরুতর ভ্রান্ত পথে নিপতিত হয় বলিয়া বর্ণনা করিলেন। নিুাকে্ত গাথা ভাষণ করিয়া তিনি গৃহবাস বা পঞ্চকামগুণ সেবনের দোষ সম্বন্ধে দেশনা করিলেনঃ

	“পস্‌স চিত্ত কতং বিম্বং অদুং কাযং সমস্‌িসতং,

	আতুরং বহু সকপ্‌পং যস্‌স নত্থি ধুবং ধিতি।

	অচিরং বতাযং কাযো পথবিং অধিসেসতি,

	ছুদ্ধো অপেত বিঞঞানো নিরটঠংব কলিঙ্গার।”

	এই শরীর পরিত্যাজ্য বিধায় অচিরেই নিরর্থক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তাচ্ছিল্যভরে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ন্যায় মাটির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

	এইভাবে পিতা-মাতা, জ্ঞাতি ও বহু বান্ধবী, যুবতী, নিজপত্নী ও কন্যাদিগকে কামগুণের যত অপকার ও দুঃখজনক লক্ষণ সমূহ প্রদর্শন পূর্বক ধর্মদেশনা করার পর পিতা-মাতাকে বলিলেন- “যদি নিজেকে প্রিয় মনে করেন- তাহা হইলে আমার বা নিজের বলিয়া কিছু থাকিলে, পিতা-মাতার কোটি কোটি ধনরত্ন থাকিলে এইসব যাবতীয় সমপদ ধনরত্নাদি জলে নিক্ষেপ করুন, এই সমপত্তি তৃষ্ণা ছিন্ন করিতে দেয় না, সম্পত্তি মাত্রই ভয়, শত্রুতা ও যন্ত্রণা প্রাপ্তির কারণ এবং সংস্কারের কারণ- এই তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিবেন না, তৃষ্ণাতে রমিত হইবেন না- এই তৃষ্ণা সকল দুঃখ যন্ত্রণার জন্মগ্রহণকারী....” এই বলিয়া রাষ্ট্রপাল স্থবির উপদেশ প্রদান পূর্বক গাত্রোত্থান করিয়া আকাশমার্গে  (১) -স্বীয় আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পিতৃ প্রাসাদ হইতে আকাশমার্গে গমনের সময় রাষ্ট্রপাল পথিমধ্যে কোরব্য রাজার মৃগজিন নামক উদ্যানে মঙ্গল শিলাময় আসনে আরোহন করিলেন। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে দ্রুত রাষ্ট্রপাল সন্নিধানে উদ্যানে রাজকীয় শোভায় মনোরম ভাবে আগমন করিলেন এবং  রাষ্ট্রপালকে প্রশ্ন করিলেন- “এই মনুষ্য লোকে অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া রোগাক্রান্ত হওতঃ জীবন রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছে, কেহ পুত্র-কন্যা, জ্ঞাতি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে, ভোগৌশ্বর্য্য সমপদও আশ্রয়হীন হইয়াছে, পিতা-মাতা, দারা পুত্র পরিবার-পরিজন ও অনেকের ধ্বংস হইয়াছে, যদি এইসব না হইয়া, এইসব কোন কিছু ধ্বংস না হইয়া বিনাশের পথ ও দুঃখ উৎপত্তির পথ বন্ধ হইলে আপনি ধন সমপদের অধিকারী হইয়া কি কারণে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিয়াছেন?” 

	তৎশ্রবণে রাষ্ট্রপাল উত্তরে বলিলেন, “মহারাজ, এইসব কোন কিছুর ধ্বংস হইবার কারণ আমার মধ্যে কোনটিই আমি দেখিতেছি না। এই মনুষ্য লোকে পঞ্চস্কন্ধে গঠিত মনুষ্যগণ বা সত্ত্বগণের নিত্য বা ধ্রুব স্বভাব নাই। উৎপত্তি ও ধ্বংসই হইল তাহাদের স্বভাব। সত্ত্বগণ শ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুইয়ের আশ্রয়েই অবস্থিত। অজর, অমর ও নিরোগ হইবার অবস্থায় বাঁধা দানকারী ও রক্ষাকারী কাহাকেও দেখিতেছি না। অপায় বা দুর্গতি গমনের বাঁধা দানকারী কেহ নাই, আবার সুগতি স্বর্গ লোকে পৌঁছাইয়া দিবার সাহায্যকারী বা বন্ধুও নাই। ধন সমপত্তি, পুত্র-কন্যা ও পত্নী আদি জ্ঞাতিগণ, আপনজন মাত্রই দুর্গতি অপায় আদিতে গমন করার সঙ্গীস্বরূপ। এই পঞ্চকামগুণ নিত্য পরিভোগ করিয়া সুদীর্ঘকাল যাপন করিলেও ইহার তৃপ্তি মিটে না, অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন এই তৃষ্ণার দাসত্ব করিতেছি মাত্র। এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমি ত্রিভূমিক আবর্তে কোন সুখের কারণ দর্শন না করিয়া শ্রেষ্ঠ বিমুক্তি ধর্মের অন্বেষণে আমি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিয়াছি।

	“পস্‌সামি লোকে সধনে মনুস্‌সে লদ্ধান চিত্তং” প্রভৃতি পনের গাথা ভাষণ করিলেন। এইভাবে রোরব্য রাজাকে ধর্ম দেশনা করার পর জেতবনে বুদ্ধের সমীপে রাষ্ট্রপাল স্থবির আগমন করিলেন।

	রাষ্ট্রপাল শ্রেষ্ঠী পুত্র থাকা অবস্থায় তথাগত বুদ্ধের শাসনের প্রতি যে বিপুল শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়াছিলেন সেই শ্রদ্ধার বলে বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হইবার যাবতীয় বাধা উত্তীর্ণ হইয়া ভিক্ষত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিবার পরও তাহার পিতা-মাতা, পত্নী এবং অন্যান্য জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে পথ ভ্রষ্ট করিতে শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পথ ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই- তিনি অটল শ্রদ্ধাবল দ্বারা বুদ্ধ শাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

	রাষ্ট্রপাল জেতবন বিহারে আগমন করিলে বুদ্ধ তথাগত শ্রাবক সংঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন- “এতদগ্‌গ ভিক্‌খবে মম সাবকানং সদ্ধা পব্বজিতানং ভিক্‌খুনং যদিদং রট্‌ঠপালো” ঘোষণা করিয়া শ্রাবকসংঘের মধ্যে শ্রদ্ধাগুণে রাষ্ট্রপাল ভিক্ষুই সর্বাগ্রগণ্য..... এই বুদ্ধ শাসনে শ্রাবকগণের মধ্যে রাষ্ট্রপাল ভিক্ষুর ন্যায় অটল- গভীর শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষু নাই। 

	 


মূর্খ হতে মহাপন্ডিত-অরহত চুল্ল্লপন্থক

	মহাভদ্রকল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় চুল্ল্লপন্থক মহাশাল ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উপযুক্ত বয়সে কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ত্রিবিধ শিক্ষাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাকারী ভিক্ষুরূপে তিনি বিশ সহস্র বৎসর অবধি অবদাত কৃৎ্লমন্ডল ভাবনা করিয়া বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী অবিরাম শিক্ষাদান করেন। একবার তিনি একজন প্রজ্ঞাবিহীন বিভিন্নভাবে নিগৃহীত করেন।

	সেই জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করিলে মানবলোকে ও দেবলোকে বহু সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিতে করিতে গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে মহাধনী ধনশ্রেষ্ঠীর দৌহিত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

	ধনশ্রেষ্ঠীর একটি সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই কন্যাটি যৌবন প্রাপ্ত হইলে শ্রেষ্ঠী উপযুক্ত কুলপাত্রের সহিত বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিবার পূর্বেই শ্রেষ্ঠীধীতা স্বীয়গৃহে নিযুক্ত কর্মচারীর সহিত প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়। পিতা-মাতার মনোনীত পাত্র গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া স্বীয় পছন্দ করা গৃহ কর্মচারী হিসাব রক্ষকের সঙ্গে পলাইয়া যায়। সঙ্গে বহু মূল্যবান রত্নরাজিও লইয়া যায়। 

	উভয়ে পলাইয়া গিয়া দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র পল্ল্লীতে গোপনে বসবাস করিতে লাগিল। কিছুকাল গত হইলে শ্রেষ্ঠীকন্যার গর্ভ সঞ্চার হইলে শ্রেষ্ঠীকন্যা স্বামীকে বলিল, “স্বামিন্‌, এইখানে আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। আমার গর্ভও পরিপক্ক হইতেছে- এইখানে প্রসব করিলে আমার যেমন কষ্ট হইবে তোমারও অনেক দুঃখ হইবে। চল সময় থাকিতে আমরা পিত্রালয়ে চলিয়া যাই।” তখন তাহার স্বামী বলিল, “পিত্রালয়ে যাওয়ার নাম করিও না- সেখানে গেলে আমাকে জীবন্ত রাখিবে না।” শ্রেষ্ঠীকন্যা বলিল, “পিতা-মাতা কোনদিন সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, পিতা-মাতা সন্তানের শত অপরাধও ক্ষমা করিয়া দেন। আমার দিকে চাহিয়া তাঁহারা তোমার কোন ক্ষতি করিবেন না- চল আমরা চলিয়া যাই।” তাহার স্বামী তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিল, “ঠিক আছে- যাইব।” কিন্তু আজ যাইব, কাল যাইব বলিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। একদিন স্বামী গৃহে অনুপস্থিত থাকিলে শ্রেষ্ঠীকন্যা ভাবিল- “স্বামী এইভাবে কালক্ষেপণ করিতেছে, আমার প্রসবকালও সন্নিকট, এইখানে থাকিলে খুবই কষ্ট পাইব- স্বামী না গেলেও আমি একাকী পিত্রালয়ে চলিয়া যাইব।” ইহা ভাবিয়া প্রতিবেশীর কাছে গৃহসামগ্রী গচ্ছিত রাখিয়া পিত্রালয়ে যাইতেছে বলিয়া প্রতিবেশীকে জানাইয়া একাকী পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠীকন্যা রওনা হইল। কিছুদূর যাইবার পর, তাহার স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রতিবেশীর নিকট সব কিছু অবগত হইল এবং স্ত্রী যেদিকে গিয়াছে সেইদিকে অবলম্বন করিয়া সেও স্ত্রীকে অনুসরণ করিল। কিছুদূর গিয়া একটি গ্রামে স্ত্রীর সাক্ষাত পাইল। সেদিনই শ্রেষ্ঠীকন্যা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া ধর্মশালায় অবস্থান করিতে লাগিল। এই পুত্র সন্তান পথে জন্ম হইবার কারণে সন্তানের নাম পন্থক নামকরণ করা হইল।

	তখন শ্রেষ্ঠীকন্যার স্বামী বলিল যেই বিপদের ভয়ে পিত্রালয়ের যাইতে চাহিতেছ-সেই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, এখন চল আমরা আমাদের বসতিস্থান সেই গ্রামে ফিরিয়া যাই। শ্র্রেষ্ঠী কন্যাও উহাতে সম্মত হইয়া নবজাত পন্থককে লইয়া স্বামী-স্ত্রী তাহাদের সেই ক্ষুদ্র গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

	এই ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাস করার সময় শ্রেষ্ঠী কন্যা পুনঃরায় অন্তঃসত্বা হইল। গর্ভ পরিপক্ক হইবার সময় হইলে শ্রেষ্ঠী কন্যা পিত্রালয়ে যাইবার জন্য স্বামীকে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ করিল। স্বামীও আজ যাইব, কাল যাইব করিয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলে শ্রেষ্ঠীকন্যা স্বামী গৃহে অনুপস্থিতির সুযোগে একদিন পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিলে শ্রেষ্ঠীকন্যা পুনঃরায় একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া ধর্মশালায় অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার স্বামীও তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসিলে সেই ধর্মশালায় তাহাদের সাক্ষাত হইল। দ্বিতীয় পুত্রও পথে জন্মগ্রহণ করায় “চুল্ল্ল পন্থক” নামে তাহাকে অভিহিত করা হইল। 

	কনিষ্ঠ পুত্রকে চুল্ল্লপন্থক নামকরণ করা হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র বা প্রথম পুত্রকে মহাপন্থক নাম প্রদান করা হইল। স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করিয়া দুই সন্তানকে লইয়া পুনঃরায় তাহাদের বসতিস্থান সেই প্রত্যন্ত গ্রামে ফিরিয়া আসিল। 

	সেই প্রত্যন্ত গ্রামে, মহাপন্থকের সমবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের সহিত খেলাধূলা করিবার সময় মহাপন্থক লক্ষ্য করিল তাহার খেলার সঙ্গী সাথীদের সকলেরই-মাতামহ, পিতামহ, মামা, কাকা, মামী, কাকী প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি গোষ্ঠী রহিয়াছে কিন্তু তাহার সেই রকম কেহ নাই। একদিন সেই বিষয় তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মাতা উত্তর করিল “প্রিয় বৎস, এইখানে আমাদের আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। আমাদের আত্মীয় স্বজন সকলেই রাজগৃহে বসবাস করিতেছেন। রাজগৃহের ধনশ্রেষ্ঠী নামক মহাশ্রেষ্ঠী আমার পিতা এবং তোমাদের মাতামহ। তদ্রুপ কাকা, জেঠা, মামা, কাকীমা, জেঠীমা, মামী ও ভাই-বোন বহু জ্ঞাতিগণ রাজগৃহে রহিয়াছেন।”

	ইহা শুনিয়া মহাপন্থক বলিল, “মা, আমাদের জ্ঞাতিবর্গ এত থাকা সত্ত্বেও আমরা এই প্রত্যন্ত গ্রামে কেন বাস করিতেছি, কেন আমরা রাজগৃহে গিয়া বসবাস করি না?” এই বাক্য শুনিয়া শ্রেষ্ঠী কন্যা বিস্তারিত কিছু না বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মহাপন্থক ও চুল্ল্লপন্থক এই পুত্রদ্বয় বারবার শ্রেষ্ঠীকন্যাকে রাজগৃহে গিয়া বসবাস করার জন্য তাগাদা দিতে লাগিল। ইহাতে শ্রেষ্ঠীকন্যা তাহার স্বামীকে বলিল, “স্বামিন্‌, মাতা-পিতা মাত্রই পুত্র-কন্যার গর্হিত কাজের জন্য রাগ করিলেও পুত্র কন্যার অমঙ্গল কোনদিন করেন না, এতদূরে থাকিলে মাতা-পিতার মৃত্যু হইলে সমপত্তির অধিকারী হইতে পারিব না, চল এই পুত্রদ্বয়কে মাতা-পিতার সমক্ষে নিয়া দেখাইব।” এই বলিয়া রাজগৃহে যাইবার জন্য স্বামীকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

	তাহার স্বামীও “উত্তম” বলিয়া গৃহসামগ্রী গুছাইয়া তাহারা রাজগৃহে আগমন করিল। কিন্তু পিত্রালয়ে যাইতে সাহস না করিয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা মহাপন্থক ও চুল্ল্লপন্থক দুই সন্তানকে অন্যলোকের দ্বারা তাহার পিতা ধনশ্রেষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করিল। ধনশ্রেষ্ঠী তাঁহার কন্যা আসিয়াছে জানিয়া ভাবিলেন, “এই ধীতা আমার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে। আমাদের লজ্জার কারণ হইয়াছে। আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া বসবাস করাইব...” এই ভাবিয়া তিনি বহু সমপত্তি প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিলেন- “এই সমপত্তিগুলি লইয়া আমাদের দৃষ্টি সীমার বাহিরে অন্যত্র গিয়া বসবাস কর, আমার নাতি বা দৌহিত্র দুইজন আমার নিকট থাকিবে।”

	শ্রেষ্ঠীকন্যা দুইপুত্রকে পিতার কাছে রাখিয়া এবং পিতা কর্তৃক অনুগ্রহপূর্বক প্রদত্ত ধন সমপদ লইয়া স্বামীসহ পূর্বের বসতি স্থান সেই প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া বসবাস করিতে লাগিল।

	তখন মহাপন্থকের বয়স দশ বৎসর এবং চুল্ল্লপন্থকের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। ধনশ্রেষ্ঠী ধর্মশ্রবণের জন্যে নিত্য বিহারে গমন করিতেন এবং দৌহিত্রদ্বয়কে বিহারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইভাবে মহাপন্থক ও চুল্ল্লপন্থক উভয়ভ্রাতা মাতামহের সহিত বিহারে নিত্য গমন করিয়া বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করিত। নিত্য ধর্ম শ্রবণ করিবার ফলে উভয়েই বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইল। উভয়ের মনে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষু হইবার তীব্র আকাঙক্ষা জন্মিল।

	বালকদ্বয় উভয়ে প্রব্রজিত হইবার আকাঙক্ষা মাতামহের নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। মাতামহ ধনশ্রেষ্ঠী শ্রদ্ধাসমপন্ন ও প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি হওয়ায় দৌহিত্রগণের এই ইচ্ছা দেখিয়া অতীব পুলকিত হইয়া বলিলেন, “হে প্রিয় দৌহিত্রগণ, এই বিশ্বে অবস্থানকারী নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই প্রব্রজিতভাবে দেখিতে আমি ইচ্ছা করি, তদ্ধেতু তোমরা অভিলাষ করিলে প্রব্রজিত হও, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়” এই বলিয়া মহাপন্থক ও চুল্ল্লপন্থক উভয়কে নিয়া বুদ্ধের সমীপে উপনীত হইলেন।

	বুদ্ধ বালকদ্বয়কে শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ধনশ্রেষ্ঠী, এই বালকদ্বয়কে কোথায় পাইয়াছেন?” তখন ধনশ্রেষ্ঠী সবিনয়ে উত্তর করিয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন, “প্রভো, এই দুই বালক আমার কন্যার সন্তান- দৌহিত্র। এই বালকদ্বয় আপনার শাসনে প্রব্রজিত হইতে আগ্রহী, তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা দান করুন।” ধনশ্রেষ্ঠীর এই আবেদনে বুদ্ধ একজন পিন্ডচারিক ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া “এই বালকদ্বয়কে প্রব্রজ্যা দান কর” বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিলেন।

	পিন্ডচারিক ভিক্ষু মহাপন্থককে তচ পঞ্চক কর্মস্থান ও ত্রিশরণ দান পূর্বক প্রব্রজিত করিলেন। প্রব্রজিত হইবার পর বুদ্ধবাণী সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম অবিশ্রামভাবে শিক্ষা করিয়া বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে মহাপন্থক উপসমপদা প্রাপ্ত হইলেন। উপসমপদা প্রাপ্তির পর মনযোগের সহিত পৃথিবী কৃৎসমন্ডল ভাবনা করিয়া, রূপ অরূপ চারিটি ধ্যান বিশেষভাবে ধ্যান করিয়া সেই সমাপত্তিতেই মহাপন্থক অরহত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইভাবে চরম পরমার্থ লাভ করিলে স্বীয় প্রাপ্ত ধ্যান, মার্গ ও ফল শান্তিতে অভিরমিত হইলে, বিশুদ্ধ ও মনোজ্ঞ হইলে “আমার প্রাপ্ত শান্তি ধর্মকে আমার কনিষ্ঠ চুল্ল্লপন্থককে দান করিলে উত্তম হইবে” এই  চিন্তা করিয়া মাতামহ ধনশ্রেষ্ঠীর নিকট আগমন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল্ল্লপন্থককে বুদ্ধ শাসনে দীক্ষিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শ্রেষ্ঠীও “উত্তম” বলিয়া অষ্টপরিষ্কার সহ চুল্ল্লপন্থককে মহাপন্থকের সঙ্গে বিহারে নিয়া প্রব্রজিত করিলেন।

	প্রব্রজিত হইবার পর চুল্ল্লপন্থককে একটি চতুষপদী গাথা শিক্ষা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইলঃ গাথাটি নিুরূপঃ

	পদুমং যথা কোকনদং সুগন্ধং,

	পাত্রো সিযাফুল্ল্ল মবীত গন্ধং

	অঙ্গীরসং পস্‌স বিরোচ মানং,

	তপন্তমাদিচ্চ মিব অন্তলিক্‌খে।”

	মনোরম আভায় বিমন্ডিত কাকনদ নামক প্রদুম বা পদ্ম পুষপ প্রাতঃকালে সূর্যোদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফুল্ল্লিত হইয়া মনোরম সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করে, চতুর্দিকে সূর্যরশ্মির ন্যায় নবীন আলোক ছটায় উদ্ভাসিত অঙ্গীরস বুদ্ধকে দর্শন করুন।”

	পূর্বজন্মে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় চুল্ল্লপন্থক ভিক্ষু অবস্থায় একজন জ্ঞান বিরল ভিক্ষুকে তিরস্কার ও নিন্দা করার বিপাকের ফলে এই গাথাটি বার বার শিক্ষা করার চেষ্টা করিলেও চুল্ল্লপন্থক শিক্ষা করিতে বা অর্থোদ্ধার করিতে পারিলেন না। প্রথম পদ শিক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পদ শিক্ষা করিবার সময় প্রথম পদ ভুলিয়া যান। বার বার কন্ঠস্থ করিতে চেষ্টা করিলেও চুল্ল্লপন্থক গাথাটি শিক্ষা কিংবা কন্ঠস্থ করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহা দেখিয়া মহাপন্থক বলিলেন, “হে চুল্ল্লপন্থক, তুমি বর্ষাব্রত সহ চারি মাসব্যাপী চেষ্টা করিয়াও একটি মাত্র গাথা শিক্ষা করিতে পারিলে না। তোমার মত অসার মানুষ সারবান মানুষের দ্বারা পরিপূর্ণ বুদ্ধ শাসনের উপযুক্ত নহে। সারহীন মৃত্তিকায় জল সিঞ্চন করিয়াও বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম না হওয়ার ন্যায় তোমার জীবন নিস্ফল হইয়াছে। অদ্যই ভিক্ষুত্ত্ব ত্যাগ করিয়া তুমি গৃহীরূপে গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন কর- তোমার আর ভিক্ষু হইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই” বলিয়া মহাপন্থক, চুল্ল্লপন্থককে ত্যাগ করিলেন।

	কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা এইভাবে পরিত্যাগ করিলেও বুদ্ধ শাসনের প্রতি অপ্রতিহত শ্রদ্ধা থাকার কারণে চুল্ল্লপন্থক বিহার ত্যাগ করিলেন না। স্বীয় জ্ঞান ও কর্মকে অপরাধী বা দায়ী করিয়া বিহারের শেষ প্রান্তে বাহিরে ক্রন্দনরত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

	তখন রাজবৈদ্য জীবক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বিহারে আগমণ করিলেন। তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া জানিতে পারিলেন- তখন বুদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণের ভার মহাপন্থক স্থবিরের উপর ন্যস্ত। জীবক মহাপন্থকের নিকট গমন করিয়া বন্দনা পূর্বক নিবেদন করিলেন, “ভন্তে, বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ বিহারে কতজন অবস্থান করিতেছেন, আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আমার গৃহে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি।” তৎশ্রবণে মহাপন্থক উত্তরে বলিলেন, “উপাসক, বিহারে ভিক্ষুসংঘ পাঁচশত অবস্থান করিতেছেন।” জীবক বলিলেন, “ভন্তে তাহা হইলে আগামীকল্য তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে আমি ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতেছি, আগামীকল্য সকলেই আমার গৃহে আগমন করুন।” তখন মহাপন্থক জীবকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “উপাসক, চুল্ল্লপন্থককে বাদ দিয়া সকলেই আগমন করিব।” তখন জীবক প্রশ্ন করিলেন, ভন্তে কেন চুল্ল্লপন্থককে বাদ দিবেন? “মহাপাছক উপাসক, চুল্ল্লপন্থক অত্যন্ত মেধাহীন। একটি গাথা চারিমাস শিক্ষা করিয়াও কন্ঠস্থ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য তাহার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে না। 

	উভয়ের কথোপকথনের সময় চুল্ল্লপন্থক অদূরে থাকায় সমস্তই তিনি শুনিলেন। তখন চুল্ল্লপন্থক ভাবিলেন “দাদা আমার প্রতি প্রিয় মৈত্রীভাব হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তিনি সত্যিই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সহোদর ভ্রাতা হইয়া তিনি আমাকে দয়া না করিলে এ পৃথিবীতে আমার কোথায় আশ্রয় মিলিবে? বুদ্ধ শাসনে থাকার প্রয়োজন আমার ফুরাইয়া আসিয়াছে। গৃহীভাবে থাকিয়া দান, শীলাদির মাধ্যমে পুণ্যকর্ম করিয়া জীবন ধারণ করিব তাই আমি আগামীকাল প্রত্যুষে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিব। এই চিন্তা করিয়া বিহারের বাহির অলিন্দে রাত্রে শয়ন করিয়া প্রত্যুষ সময়ে গাত্রোখান বিহার হইতে বাহির হইলেন। বুদ্ধ চুল্ল্লপন্থকের বিষয় বুদ্ধজ্ঞানে অবগত হইয়াছিলেন তাই চুল্ল্লপন্থকের গমন পথের সামনে চংক্রমন করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চুল্ল্লপন্থক তথায় আগমন করতঃ বুদ্ধকে দর্শন করিলে পাদদেশে অবনমিত হইয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিলেন।

	বুদ্ধ চুল্ল্লপন্থককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রিয় চুল্ল্লপন্থক, তুমি তোমার জিনিস পত্রাদি নিয়া এই প্রত্যুষ সময়ে কোথায় যাইতেছ?

	চুল্ল্লপন্থক; প্রভো, আমার মেধা স্বল্পতার কারণে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, বুদ্ধ শাসনে আমার অবস্থান করার যোগ্যতা নাই বলিয়া আমাকে গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই জন্য আমি গার্হস্থ্য জীবনে ফিরিয়া যাইতেছি” এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

	বুদ্ধ চুল্ল্লপন্থকের মস্তকে হাত বুলাইয়া ্লেহের কন্ঠে বলিলেন, “্লেহের চুল্ল্লপন্থক, আমার ন্যায় সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বিদ্যমান থাকিতে মেধাহীন ব্যক্তিমাত্রেই ভিক্ষু জীবন প্রত্যাহার করিতে হইবে কেন? অন্যজনের অশেষ অনুশয় জানার জ্ঞান তোমার দাদা মহাপন্থক এর কাছে নাই। তুমি শ্রাবকত্ত্ব লাভের জন্য হেতু সমপন্ন ব্যক্তি। দ্রুত আমার সহিত চলিয়া আস, আমি তোমাকে শিক্ষা দিতেছি।” এই বলিয়া চুল্ল্লপন্থককে ধারণ করিয়া বুদ্ধ গন্ধকুটিরে আগমন করিয়া কুটিরের সোপানে বসাইয়া ঋদ্ধিবলে একখন্ড সাদা ধবধবে বস্ত্র সৃষ্টি করতঃ চুল্ল্লপন্থকের হস্তে দিলেন। এই সাদা বস্ত্রখন্ড প্রদান করিয়া বুদ্ধ চুল্ল্লপন্থককে “এই বস্ত্রখানা হাতের আঙ্গুলে দলিত করিয়া রজোহরং-রজোহরং বারবার বলিয়া মনযোগ বৃদ্ধি কর” বলিয়া উপদেশ দিলেন।

	তখন চুল্ল্লপন্থককে বাদ দিয়া অর্থাৎ পাঁচশত হইতে একজন কম মোট চারিশত নিরানব্বই জন ভিক্ষু সমবিভ্যাহারে বুদ্ধ রাজবৈদ্য জীবকের গৃহে ভোজনার্থ উপনীত হইলেন। চুল্ল্লপন্থক বুদ্ধের নির্দেশ অনুসারে অঙ্গুলি দ্বারা সাদা পরিষ্কার বস্ত্রখানা দলিত করিতে করিতে বস্ত্রখন্ডে ময়লা লিপ্ত হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে শ্বেত বস্ত্র কালো হইয়া গেল। তাহা দর্শন করিয়া চুল্ল্লপন্থক চিন্তা করিলেন, “আঙ্গুলের ময়লা দ্বারা আবৃত হইয়া এই শ্বেত বস্ত্রখানা এখন কালো হইয়া গিয়াছে, ইহার ন্যায় তৃষ্ণা দ্বারা পঞ্চস্কন্ধের সমাহারে গঠিত আমার এই শরীরও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। রূপকায় এই শরীর ধ্বংস শীল, ক্ষয় ব্যয় স্বভাব ধর্মে বশীভূত একথা সত্য। আমার এই চিত্ত চৈতাসিক সমূহ তদ্রূপ নিত্য পরিবর্তনশীল। এইভাবে কর্মস্থান বৃদ্ধি করিয়া চুল্ল্লপন্থক স্মৃতি, শ্রদ্ধা, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করিয়া চারি রূপাবচর ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। সেই ধ্যানকে ভিত্তি করিয়া সংস্কার ধর্মসমূহকে ত্রিলক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধি করিতে করিতে এক সময় স্বয়ং বুদ্ধের আবির্ভাব অনুভব করিয়া যেন বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করিলেনঃ

	রাগো দোসো চ মোহো চ রজো রেন্ধতি বুচ্চতি,

	রাগস্‌েসতং অধিবচানং, এতং রজং জহিত্বান,

	ভিক্‌খবো বিহরন্তিতে বীত রজস্‌স সাসনে।”

	এই দেহে রাগ, দ্বেষ ও মোহ ময়লা ধূলাবালির ন্যায় রহিয়াছে, এই রজ নামক জিনিসটি অনুরাগেরই নাম। এই রাগাদি ময়লা পরিহার করিয়া সেই ভিক্ষুগণ ময়লামুক্ত বুদ্ধ শাসনে অবস্থান করেন।

	চুল্ল্লপন্থক বুদ্ধের ঋদ্ধি দ্বারা দেশিত ধর্মশ্রবণ করিয়া ধর্মজ্ঞান প্রকট হইলে চারিপ্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞাবিশেষ ধর্মসহ অরহত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

	পূর্বজন্মে এই চুল্ল্লপন্থক বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত রাজা নামে রাজ্যশাসন করিতেন। তিনি একদিন নগর ভ্রমণ করিবার সময় কপালে ও মুখমন্ডলে ঘর্ম বাহির হইলে সাদা রুমাল দ্বারা কপাল মুছিয়া রুমালটি মলিন হইয়াছে দেখিয়া “এই ধবধবে সাদা রুমালটি আমার শরীরের সংসপর্শে ময়লা লিপ্ত হইয়া কালো কুৎসিৎ হইয়াছে, আমার শরীরী ময়লাযুক্ত অসার, অনিত্য ও অনাত্মা স্বভাবযুক্ত” বলিয়া অশুভ ভাবনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বস্ত্রকে অবলম্বন পূর্বক বিদর্শন জ্ঞানের মাধ্যমে মার্গফল লাভে সহজতর হইয়াছে।

	এদিকে জীবক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে খাদ্য ভোজ্যাদি প্রদানের আয়োজন করিলে বুদ্ধ পাত্র গ্রহণ না করিয়া “বিহারে একজন ভিক্ষু রহিয়াছেন” বলিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে জীবক দ্রুত একজন লোক বিহার হইতে সেই ভিক্ষুকে আনয়নের জন্য প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাপন্থক বলিলেন “বিহারে আমার কনিষ্ঠভ্রাতা চুল্ল্লপন্থক নাই।” এদিকে চুল্ল্লপন্থক সদ্য অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ পূর্বক ঋদ্ধিবলে সমগ্র বিহারে ভিক্ষুসংঘ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেন। এই ভিক্ষুসংঘের কেহ ্লান করিতেছেন, কেহ ধর্মালোচনা করিতেছেন, কেহ গাথা আবৃত্তি করিতেছেন, কেহ চংক্রমণ করিতেছেন, কেহ ধর্ম শিক্ষা করিতেছেন। কাহারো কার্যের সামঞ্জস্য নাই এইরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া প্রদর্শন করিলেন। বুদ্ধের কথায় বিহারে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে নিয়া যাইবার জন্য জীবক যেই লোকটিকে পাঠাইছিলেন সেই লোকটি বিহারে আসিয়া বহু ভিক্ষু দর্শন করিয়া কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া যাইবে বুঝিতে পারিল না। তাই জীবকের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিবেদন করিল, “প্রভো, বিহারে ভিক্ষুসংঘ পরিপূর্ণ, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলে বুদ্ধ বলিলেন “চুল্ল্লপন্থক নামক ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া নিয়া আস।”

	লোকটি পুনঃরায় বিহারে গিয়া “ভদন্ত চুল্ল্লপন্থক আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি” বলিয়া আহ্বান করিল। কিন্তু চুল্ল্লপন্থক দৃশ্যমান সকল ভিক্ষুকে সমভাবাপন্ন করিয়া রাখাতে সকল ভিক্ষু “আমি চুল্ল্লপন্থক, আমি চুল্ল্লপন্থক” বলিয়া সাড়া দিলেন। ইহাতে লোকটি বিভ্রান্ত হওয়াতে পুনঃরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন “প্রভো, চুল্ল্লপন্থক বলিয়া আহ্বান করিলে বিহারে অবস্থানরত সকল ভিক্ষুই “আমি চুল্ল্লপন্থক” বলিয়া সাড়া দিয়াছেন- কাজেই আমি এইবারও বিশিষ্ট কোন ভিক্ষুকে আনয়ন করিতে পারিলাম না।”

	ইহা শ্রবণে বুদ্ধ বলিলেন- “হেদায়ক তুমি চুল্ল্লপন্থক বলিয়া আহ্বান করিবার সময় প্রথমে যেই ভিক্ষুকে কাছে পাও সেই ভিক্ষুকে হাতে ধরিয়া নিয়া আস।”

	সেই লোকটি পুনঃরায় বিহারে গিয়া “চুল্ল্লপন্থক” বলিয়া আহ্বান করিবামাত্র একটি ভিক্ষুকে কাছে পাইলে সেই ভিক্ষুকে হাতে ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই ভিক্ষু ব্যতীত অন্যান্য সকল ভিক্ষু অন্তর্ধান করিলেন। তখন সেই ভিক্ষুকে গৃহে আনয়ন করিয়া ভিক্ষুসংঘের সহিত উপবেশন করাইল। জীবক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা আপ্যায়ন করিলেন।

	ভোজন পর্ব শেষ হইলে বুদ্ধ চুল্ল্লপন্থককে “দানের অনুমোদন কর” বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিলেন। চুল্ল্লপন্থক তরুণ সিংহের ন্যায় ধর্ম বিনয়ের আদ্যোপান্ত মন্থন করিয়া পুণ্যানুমোদন করিলেন। দানের অনুমোদন সমপন্ন হইলে তথাগত বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষুসংঘসহ বিহারে আগমন করিলেন।

	অপরাহ্ন সময়ে ভিক্ষুসংঘ সভামন্ডপে সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, “আয়ুষ্মানগণ, মহাপন্থক চুল্ল্লপন্থককে একটি গাথা চারিমাস যাবত শিক্ষা দিয়াও শিক্ষা দিতে না পারিয়া চুল্ল্লপন্থককে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই চুল্ল্লপন্থককে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ বুদ্ধ সূর্যোদয়ের পর পূর্বাহ্ন সময়ে চারি প্রতিসম্ভিদাসহ ষড়াভিজ্ঞা সমপন্ন অরহত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন- ইহা অতীব আশ্চর্যজনক বিষয়। অনুত্তর জিন ধর্মরাজ বুদ্ধের গুণ অনন্ত অসীম। তাঁহার গুণাবলীর পরিমাপ করাও অসম্ভব....” এই বলিয়া বুদ্ধের গুণাবলী কীর্তন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ গন্ধকুটির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া “হে ভিক্ষুগণ কি বিষয় আলোচনা করিতেছেন” বলিয়া প্রশ্ন করিলে ভিক্ষুগণ চুল্ল্লপন্থকের অরহত্ত্ব লাভের বিষয় বিবৃত করিলেন।

	তখন বুদ্ধ বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, চুল্ল্লপন্থককে আমি শুধু এই জন্মে সমৃদ্ধ করিয়াছি তাহা নহে, পূর্বজন্মেও তাঁহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছি। শুধু এই জন্মে আমার কথা অনুযায়ী কাজ করিয়া চুল্ল্লপন্থক পরমার্থ লাভ করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব জন্মেও সে আমার কথা অনুযায়ী কাজ করিয়া বিশাল লৌকিক সমপদের অধিকারী হইয়াছিল।” 

	চুল্ল্লপন্থকের মেধাহীনতার বিষয় বর্ণনা ঃ বুদ্ধ এক সময় ভিক্ষুসংঘকে ধর্মসভায় প্রকাশ করিলেন, “হে প্রিয় ভিক্ষুসংঘ, চুল্ল্লপন্থক বর্তমান জীবনে প্রজ্ঞাহীন হইয়াছিল তাহা নহে, পূর্বজন্মেও সে মেধা বা প্রজ্ঞাহীন ছিল। বর্তমান জন্মে আমি তাহার আশ্রয়দাতা হইয়াছি তাহা নহে, পূর্বেও আমি তাহার আশ্রয় দাতা হইয়াছিলাম।” ভিক্ষুগণ কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য সেই অতীত বিষয় দেশনা করিবার জন্য বুদ্ধ সকাশে প্রার্থনা করিলে বুদ্ধ অতীত বিষয় অবতারণা করিলেন।

	পূর্বকালে গৌতম বোধিসত্ত্ব তক্ষশীলায় মহাপ্রজ্ঞাবান দিয়া পামোক্ষ হইয়া চতুর্দিক হইতে আগত শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন বারাণসী রাজ্য হইতে দন্তক নামক একজন কুলপুত্র শিক্ষা লাভের জন্য তাঁহার নিকট আগমন করে। সেই দন্তক কুলপুত্র গুরুর নিকট আগমনকাল হইতে রাত্রিদিন অবিশ্রান্তভাবে গুরুর সেবা করিতে লাগিল। গুরুর শয্যা সজ্জিত করা, ঘর ঝাট দেওয়া, ব্যবহার্য ও পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া রাখা, দ্রব্যসামগ্রী সামলাইয়া গুছাইয়া রাখা, গুরুকে সঙ্গ দেওয়া ও পরিচর্যা করা, গুরুর শরীর বা হাত পা মর্দন করা এবং ব্যজনী করা ইত্যাদি অতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত সমপাদন করিত। ইহাতে আচার্য দিয়াপামোক্ষ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ অন্যান্য শিষ্যাপেক্ষা যত্নপূর্বক যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন। কিন্তু আচার্য দন্তক কুলপুত্রকে এইভাবে শিক্ষা দান করিলেও মেধাশক্তির অভাবে সে একটি গাথাও ভালভাবে শিক্ষা করিতে সক্ষম হইত না।

	চারি বৎসরব্যাপী গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষার পাঠ গ্রহণ করিয়া দন্তক কুলপুত্র কোন বিদ্যা শিক্ষা লাভে সক্ষম হইল না। শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা লাঘব হইল এবং শিক্ষার প্রতি উৎসাহ হারাইয়া পিতা-মাতার নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য আচার্য দিয়াপামোক্ষ সকাশে বিদায় প্রার্থনা করিল। তখন আচার্য ভাবিলেন, “এই লোকটি বিশেষ যত্ন সহকারে আমার সেবা পূজা করিয়াছে, আমার নিকট একটি বিদ্যাও শিক্ষা না করিয়া স্বীয় গৃহে ফিরিয়া গেলে পন্ডিত সেবন মঙ্গলময় এই কথাটি সমপূর্ণ ব্যর্থ হইবে। কাজেই জীবন ধারণের উপযোগী একটি গাথা হইলেও তাহা শিক্ষা দান করিব।” এই উদ্দেশ্য করিয়া আচার্য দন্তককে নির্জনে লইয়া গিয়া নিুাকে্ত গাথা পুনঃ পুনঃ শিক্ষাদানের পর কন্ঠস্থ করাইলেন।

	“ঘট্টেসি ঘট্টেসি কিং কারণা ঘট্টেসি

	অহমিপতং কারনং জানামি জানামি..”

	বহু চেষ্টা করিয়া দন্তক আচার্যের সহায়তায় এই গাথা কন্ঠস্থ করিয়া বলিল, “গুরুদেব আমি এখন এই গাথা কন্ঠস্থ করিয়াছি। উহা শুনিয়া আচার্য তাহাকে বলিলেন, “তুমি ইহা অবিশ্রান্তভাবে আবৃত্তি করিবে, ইহাই তোমার জীবন ধারণের উপায় হইবে।”

	আচার্য দিয়াপামোক্ষার প্রদত্ত এই গাথা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তাঁহার উপদেশ মনে রাখিয়া দন্তক স্বদেশ বারাণসীতে ফিরিয়া আসিল। পিতা-মাতাও আনন্দিত হইয়া “আমাদের পুত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে” বলিয়া খুব সম্মান করিল।

	তখন বারাণসী রাজা ভাবিতেন, “আমি যথা ধর্ম নিয়মে এই রাজ্যের রাজা হইয়াছি, তজ্জন্য আমার রাজ্য শাসনকার্যে কোন ত্রুটি হইলেও প্রজাগণ উহা প্রকাশ করিতে সাহস করে না। আমার ত্রুটিসমূহ প্রকাশ না করিয়া গোপনে তাহারা আমার প্রতি বিরোধ সৃষ্টি করিয়া শত্রুতা করিতে পারে। আমার কি ত্রুটি হইতেছে প্রজাগণ গোপনে বলা বলি করিতে পারে, কাজেই আমি গোপনে তাহাদের এই বিষয় জানিয়া লইব, তাহা হইলে আমার যে কোন ত্রুটি আমি সংশোধন করার সুযোগ পাইব।” এই চিন্তা করিয়া রাজ মাঝে মাঝে জনসমাগম স্থানে রাত্রিবেলা গিয়া গোপনে অবস্থান করিয়া লোকজনেরা কিরূপ কথা বলে তাহা শ্রবণ করিতেন।

	একদিন তক্ষশিলা হইতে শিক্ষালাভে ব্যর্থ হইয়া ফিরাইয়া আসা দন্তকের গৃহের ছায়ার অন্তরালে রাজা গোপনে অবস্থান করিতে ছিলেন। তখন গোপন ধন অন্বেষণ কারীগণ দন্তকের গৃহপাশে পুতিয়া রাখা গুপ্তধন চুরি করিয়া নিবার প্রত্যাশায় চিহ্নিত স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। খনন করিতে করিতে গৃহের নীচে ঢুকিয়া গুপ্তধন লইবার সময় দন্তক ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল এবং গুরুর শিক্ষা প্রদত্ত গাথাটি আবৃত্তি করিতে লাগিল। চোরগণ তাহা শুনিয়া ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হওতঃ আনিত অস্ত্র ও যাবতীয় দ্রব্যাদি ফেলিয়া পলায়ন করিল।

	রাজা স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং ভাবিলেন, “এই গৃহ স্বামীর অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক জ্ঞান রহিয়াছে। এই জ্ঞান আমারও শিক্ষা করা উচিৎ” বলিয়া তিনি গৃহটি চিহ্নিত করিয়া রাজপ্রাসাদে সে রাত্রির মত ফিরিয়া আসিলেন।

	পরদিন প্রত্যুষে রাজা দন্তককে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং দন্তককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি রাত্রে মন্ত্র আবৃত্তি কর?”

	দন্তক:আমি আমার আচার্য কর্তৃক শিক্ষা প্রদত্ত মন্ত্র আবৃত্তি করি।

	রাজা: তুমি কোথায় এই মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছ?

	দন্তক:মহারাজ আমি তক্ষশিলায় বিখ্যাত দিয়াপামোক্ষ আচার্য্যের নিকট এই মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি।

	রাজা: খুবই উত্তম। তুমি আমাকে এই মন্ত্রটি শিক্ষা দিতে পারিবে কি?

	দন্তক:হ্যাঁ মহারাজ, আপনি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে আমি শিক্ষা দিতে সক্ষম হইব।

	তখন রাজা উত্তম আসন সজ্জিত করাইয়া সেই আসনে দন্তককে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং নিুাসনে বসিয়া উত্তমরূপে গাথাটি শিক্ষা করিয়া লইলেন। শিক্ষা করা সমপন্ন হইলে গুরু দক্ষিণা বাবদ দন্তককে এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দন্তককে প্রদান করিলেন।

	রাজা সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত গাথা বা মন্ত্রটি অবিশ্রান্তভাবে জপিতে লাগিলেন। এই দিকে রাজার প্রধান সেনাপতি রাজাকে হত্যা করিয়া রাজা হইবার অভিপ্রায়ে কৌশল ও সুযোগ সন্ধান করিতে লাগিল। বহু চিন্তা ভাবনার পর একদিন রাজার ক্ষৌরকারকে বলিল, “হে ক্ষৌরকার, তুমি খুব বুদ্ধিমান বলিয়া তোমাকে একটি কথা বলিতেছি, তুমি যখন রাজার কেশ শ্মশ্রু কাটিতে যাইবে তখন রাজার গলা কাটিয়া রাজাকে হ্যাঁ করিতে পারিবে কি? আমি রাজা হইলে তোমাকে প্রধান সেনাপতি পদ প্রদান করিব।” 

	ক্ষৌরকার সেনাপতির এই স্তুতিমূলক বাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাজাকে হত্যা করিতে সম্মত হইল। পরিকল্পনানুযায়ী একদিন ক্ষৌরকার রাজার কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করিতে গেল। কেশ ছেদনের পর গলা কাটিয়া হত্যা করিব বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। রাজার কাছে আসিয়া একহাতে রাজার চোয়ালে ধরিয়া অপর হাতে ক্ষুর দ্বারা প্রস্তুতি নিবার সময় রাজা “ঘট্টেসি ঘট্টেসি কিং কারনা ঘট্টেসি” গাথা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষৌরকার তাহা শুনিয়া ভাবিল রাজা তাহার উদ্দেশ্য সবই জানিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে ক্ষৌরকার ভীত সন্ত্রস্ত হইল, দেহ হইতে ঘর্ম বাহির হইতে লাগিল এবং রাজার পদ প্রান্তে পতিত হইয়া নিবেদন করিল, “মহারাজ, আপনি আমাকে রাখিলেও রাখিতে পারেন এবং মারিলেও মারিতে পারেন।”

	তখন রাজা রাজকীয় কায়দায় বলিলেন, “হে ক্ষৌরকার, আমি যে দৈবশক্তি সমপন্ন এবং প্রজ্ঞাবান তাহা তুমি কি জান না? তুমি তোমার মৌলিক উদ্দেশ্য কি তাহা এখনই খুলিয়া বলিলে প্রাণে বাঁচিবে, অন্যথায় তোমার মৃত্যু নিশ্চিত বলিয়া জানিবে।” এই বলিয়া ক্ষৌরকারকে তর্জন গর্জন করিলেন। ক্ষৌরকার কমিপত কন্ঠে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, “মহারাজ, আমার স্বীয় চিন্তিত বিষয় নহে, আপনার সেনাপতি আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়াছে। তজ্জন্য সে আমাকে এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছে- তাহার আদেশে আমি আপনাকে হত্যা করিবার বিষয় চিন্তা করিয়াছি।”

	রাজা ক্ষৌরকারের নিকট সব বৃত্তান্ত শুনিয়া সেনাপতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং যাবতীয় বিষয় অনুসন্ধান করিয়া সেনাপতির চক্রান্ত সঠিক প্রমাণিত হইলে সেনাপতিকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন।

	ইহার পর রাজা “সমপত্তি ও যাহাতে বিনষ্ট না হয় এবং জীবনও রক্ষাপ্রাপ্ত হয় এই জন্য আমার গুরুকে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত করিব”- উদ্দেশ্য করিয়া   দন্তককে সেনাপতি পদে অভিসিক্ত করিলেন। এইভাবে দন্তক একটি গাথাকে ভিত্তি করিয়া রাজার সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

	তখন বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, “হে প্রিয় ভিক্ষুসংঘ দন্তক এখনকার চুল্ল্লপন্থক, আমি ছিলাম সেই জন্মে দিয়াপামোক্ষ আচার্য। চুল্ল্লপন্থক এখন যে মেধাহীন হইয়াছে তাহা নহে পূর্বজন্মেও সে মেধাহীন ছিল এবং আমার আশ্রয়ে থাকার কারণে সে বরাবরই লাভবান হইয়াছিল বা হইয়াছে। 

	মহাপন্থক ও চুল্ল্লপন্থক এই দুই স্থবিরের মধ্যে মহাপন্থক অরূপ ধ্যানকে বিশেষ শক্তিতে চর্চা করিয়া প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। রূপ সংজ্ঞাদিতে চর্চা করার সময় অনিত্যাদি দর্শন সপ্তবিধ দর্শন এবং অষ্টাদশ বিদর্শনে অক্ষ সক্রান্ত আলম্বন ব্যবস্থাপনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।

	কনিষ্ঠভ্রাতা চুল্ল্লপন্থক রূপাবচর চতুর্থ ধ্যানকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে চর্চা করিয়া ধ্যানে প্রবেশ করিতে সক্ষম বিধায় রূপাবচর সমাধি চিত্তকে পরিবর্তনের মধ্যে আরম্বন সংক্রান্ত আলম্বন ব্যবস্থাপনাদিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ঋদ্ধি অভিজ্ঞান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও অন্যান্য ভিক্ষু অপেক্ষা বিশেষ দ্রুতগতি সমপন্ন।

	অন্যান্য ভিক্ষুগণ ঋদ্ধি দ্বারা শরীর নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলে নিজের শরীর সদৃশ দুই জন কিংবা তিনজন নির্মাণ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু চুল্ল্লপন্থক একটি মাত্র আরম্বন বিদ্যমান অভিজ্ঞান দ্বারাই একই সঙ্গে শত সহস্র শরীর নির্মাণ করিতে সক্ষম। এই শরীরসমূহ নিজের শরীর সদৃশ এবং নিজের শরীরের সহিত একই অবয়বে স্থিত হউক, কিংবা পৃথক বর্ণে, পৃথক পৃথকভাবে হউক- চুল্ল্লপন্থক ঋদ্ধিবলে নির্মাণ তথাগত বুদ্ধ জেতবন বিহারে আগমন করিলে শ্রাবকদিগকে তাঁহাদের ক্ষমতানুসারে পৃথক পৃথক স্থানে তাঁহাদের মর্যাদা বা স্থান নির্ধারণের সময় মহাপন্থককে সংজ্ঞা বিবর্তনকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রস্থানে এবং চুল্ল্লপন্থককে অভিজ্ঞান চিত্ত দ্বারা কায় বা অবয়ব নির্মাণকারী শ্রাবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শরীর নির্মাণকারী ভিক্ষুরূপে সেই বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

	এই স্থবির দ্বয়ের বুদ্ধ রাজগৃহে জেতবন বিহারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষাব্রত উদ্‌যাপনের সময়ই ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ে একই সঙ্গে ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই। অগ্রে মহাপন্থক এবং এক বৎসর পরে চুল্ল্লপন্থক ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করেন। 

	 


নরঘাতক হতে মুক্তপুরুষ -ভদন্ত অঙ্গুলিমাল

	কোশলরাজ্যের শ্রাবস্তী নগরে প্রসেনজিৎ কোশলরাজার পুরোহিত মন্থক নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই পুরোহিতের ব্রাহ্মণের বণিতা মন্তানী নামে পরিচিতা ছিলেন। একসময় সেই মন্তানী ব্রাহ্মণী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন এবং দশমাস পরিপূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণী সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ একটি পুত্র সন্তান রাত্রিতে প্রসব করেন। সেই পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোশলরাজ্যের অস্ত্র ভান্ডারে রক্ষিত অসি, শেল, বল্ল্লম, চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রাদি উজ্জ্বল আভায় বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। মন্থক ব্রাহ্মণ ও এই সময় অস্ত্র সমূহ জ্বলিয়া উঠা প্রত্যক্ষ করেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার নবজাত পুত্রটি চোর নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি স্বীয় পুত্র দস্যু হইবে জ্ঞাত হইয়া অন্তরায় মুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত সময়ে কোশলরাজার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, অদ্য আপনার সুখ-নিদ্রা হইয়াছে কি?” এইভাবে কোশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসন করিলেন। ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন, “গুরুদেব, অদ্য আমার সুখ-নিদ্রা হইয়াছে। কিন্তু আমার অস্ত্র ভান্ডারে রক্ষিত অসি, শেল, বল্ল্লম, চক্র প্রভৃতি যাবতীয় অস্ত্র রাত্রিতে বিদ্যুতের ঝলতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহার ব্যাপার কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা কি আমার জীবনের অন্তরায়, কিংবা রাজ্যের জন্য অন্তরায়ের নিমিত্ত?” এই কথায় তিনি ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণও “হে মহারাজ, ইহাতে আপনার জীবনের কিংবা রাজ্যের কোন অন্তরায় হইবে না। এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। অস্ত্রসমূহ বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠার কারণ হইল অদ্য রাত্রে আপনার বণিতা মন্তানী ব্রাহ্মণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। সেই পুত্রটি ভবিষ্যতে দস্যু হইবে- ইহা তাহারই পূর্ণ লক্ষণ মাত্র। শুধু আপনার অস্ত্র ভান্ডারে রক্ষিত অস্ত্রগুলি যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, সমগ্র কোশলরাজ্যের মধ্যে অবস্থিত সকল অস্ত্রগুলি একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।” 

	মন্থক ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রসেনজিৎ রাজা কোশল প্রশ্ন করিলেন, “গুরুদেব, সে কী একাকী দস্যু বৃত্তি করিবে, না তাহার দলবল নিয়া সমগ্র রাজ্য ব্যাপী দস্যু বৃত্তি করিবে?” ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, “মহারাজ, সে একাকীই দস্যুবৃত্তি করিবে। মহারাজ, পরবর্তীকালে যাহাতে আমাদিগকে দোষারোপ না করেন, তজ্জন্য আমার এই নবজাত শিশুকে কি আমি প্রত্যাহার করিব?” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করিলেন। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “আপনার নবজাত শিশুটি ভবিষ্যতে দস্যুবৃত্তি করিলেও একাকী দস্যুবৃত্তি করিবে- ইহাতে চিন্তিত হইবার তেমন কারণ নাই। ইহাতে গুরুত্ত্ব দিব কেন? উৎপন্ন লক্ষ রাজ্যের মধ্যে একটি তন্ডুলহীন ধান্য- যেমন দেখা যায়- এই শিশুটি তেমন আর কি। আপনি ভালভাবে লালন পালন করুন।” এই বলিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে পরামর্শ প্রদান করিলেন।

	তখন হইতে মন্থক ব্রাহ্মণ-পুত্রকে যত্নসহকারে পালন করিতে থাকেন। নামকরণের সময় শিশুটি তাহাদের বংশ মর্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় উহার পূর্ব নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া “অহিংসক” নামে অভিহিত করেন। শিশুটি উপযুক্ত বয়সে উপনীত হইলে শিল্প বিদ্যা ব্রাহ্মণ নিজে শিক্ষা দিতে সক্ষম হইলেও দূরদেশে রাখিয়া- শিক্ষা দানের ইচ্ছা করিলেন। তিনি ভাবিলেন- ইহাতে তাহার পুত্র জাতীয়তা মনোভাব বর্জন করিবে, যত্নসহকারে জ্ঞান অর্জন করিবে, সহপাঠী বা বন্ধু-বান্ধবদের সহিত সৎপথে ভাব মিলামিশা করিতে সক্ষম হইবে, বিভিন্ন রাজ্য ও দেশ সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভে সক্ষম হইবে- ইত্যাদি বহু ফল প্রাপ্ত হইবে। শ্রেষ্ঠ কুলজাত ব্যক্তিগণও পুত্রগণকে নিজেদের নিকট থেকে পৃথক করিয়া দূরদেশে রাখিয়া জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে থাকে- তজ্জন্য ব্রাহ্মণ স্বীয় পুত্র অহিংসককে তক্ষশিলায় গিয়া দিয়াপামোক্‌খ গুরুর নিকট ধর্মান্তেবাসী করিয়া বিদ্যা শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। ধর্মান্তেবাসী বলিলে গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া সবসময় গুরুর পদতলে বিনম্র থাকিয়া গুরুর আদেশ যথাযথ পালনকারী ছাত্রকে- ধর্মান্তেবাসী বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

	অহিংসক পিতামাতার নির্দেশ অনুসারে তক্ষশিলায় দিয়াপামোক্‌খ গুরুর নিকট উপনীত হইয়া গভীর মনোযোগের সহিত বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। গুরুর প্রতি শিষ্যের করণীয় যাবতীয় ব্রতাদি যথাযথ ও সুন্দরভাবে সমপন্ন করিতে লাগিল। তাহার আগমনকাল হইতে কোন একজন শিষ্যও গুরুর ব্রত সমপাদন করিতে অবকাশ পাইত না। সকলে গুরু হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিয়াপামোক্‌খ আচার্য্যও অহিংসককে স্বীয় ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় ্লেহ ও মমতা সহকারে বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অহিংসকও গুরুর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য শিষ্যদের অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ হইয়া উঠিল। তখন অহিংসকের পূর্বে আগত শিষ্যগণ এরূপ পরামর্শ করিল ঃ “এই অহিংসক এর আগমন কাল হইতে গুরুদেব আমাদিগকে মনে স্মরণ করিতেছে না। গুরু যেন আমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। এই ব্যক্তিকে যাহাতে গুরুর নিকট হইতে পৃথক করা যায়- তজ্জন্য আমরা কি উপায় অবলম্বন করিব? যাবতীয় শিষ্যগণ হইতে জ্ঞানে পরিপক্কতার কারণে মূর্খ বলাও সম্ভব নহে। গুরুর যাবতীয় ব্রত সুন্দরভাবে যথাযথ সমপাদন করার গুরুর ব্রত সমপাদনকারী নহে বলাও সম্ভব নহে। এই ব্যক্তি যাহাতে থাকিতে না পারে গুরুর ভার্য্যার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া অপবাদ করিলে উপযুক্ত হইবে।” এই বলিয়া পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত লইল যে, শিষ্যগণ তিন অংশে বিভক্ত হইয়া গুরুর নিকট উপনীত হইয়া অহিংসক ও গুরুর ভার্য্যার সংশ্লিষ্টতার কথা গুরুর নিকট উত্থাপন করিবে।

	একদিন তাহাদের একাংশ গুরুর নিকট গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাড়াঁইয়া রহিল। আচার্য তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শিষ্যগণ কেন আসিয়াছ?” প্রশ্ন করিলে ছাত্রগণ বলিল, “আপনাকে একটি গোপন কথা বলিতে আসিয়াছি।” আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বিষয়ে গোপন কথা বলিতে আসিয়াছ?” তখন তাহারা বলিল, “গুরুদেব, আপনার ভালবাসার পাত্র অহিংসক আপনার পত্নীর সহিত ভালবাসা ও প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে আপনার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছে।” ইহা প্রকাশ করিলে দিয়াপামোক্‌খ আচার্য উত্তেজিত হইয়া তাহাদের কথার জবাব দিলেন, “হে মূর্খগণ, আমার পুত্রকে আমার সহিত- বিচ্ছিন্ন করিতেছ? কেন একজনের গুণ বিনষ্ট করিতে চাহিতেছ?” এই বলিয়া আচার্য তাহাদের দিকে থুথু নিক্ষেপ করিলেন।

	সেই একাংশ ছাত্রেরা এইভাবে বিতাড়িত হইলে আর এক অংশ শিষ্যগণ মিলিয়া আচার্য সমীপে উপনীত হইয়া একই কথা ব্যক্ত করিল। অতঃপর তৃতীয় অংশ তদ্রুপ আসিয়া আচার্যকে নিবেদন করিল। তাহারা এইরূপ বলায় আচার্য- অহিংসককে কার্যকলাপ, চালচলন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অহিংসককে শুধু যে আচার্য ভালবাসেন তাহা নহে, আচার্যের ভার্য্যা ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণও আন্তরিকভাবে ভালবাসেন। অহিংসক তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিতে দেখিয়া মনে মনে শিষ্যদের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া অহিংসকের উপর ক্ষুব্ধ হইলেন। এমনকি অহিংসককে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল।

	তখন আচার্য ভাবিলেনঃ “অহিংসককে এখানে হত্যা করি, দেশে-বিদেশে খবর ছড়িয়ে পড়িবে যে, দিয়াপামোক্‌খ তাহার নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য আগত শিষ্যদিগকে হত্যা করেন। ইহাতে কোন শিষ্য আমার নিকট বিদ্যা শিক্ষার্থে আগমন করিবে না। এইভাবে শিষ্য আগমন না করিলে আমার আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। এই বালককে পৃথক করিয়া অন্যের দ্বারা হত্যা করাইতে যাহাতে সহজতর হয়, তাহার কোন ব্যবস্থা করায় উত্তম হইবে।” ইহা চিন্তা করিয়া একদিন অহিংসককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে ্লেহের অহিংসক, তোমার মত শ্রেষ্ঠ কুলীন জ্ঞানী ও তীক্ষ্ন বুদ্ধিসমপন্ন এবং ব্রত সমপাদনকারী শিষ্য পাওয়া সুকঠিন। তুমি আমার শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য তোমাকে আমি আমার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আমার মধ্যে গোপন না রাখিয়া তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিব বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছি। তবে তুমি বিশেষ পূজার দ্বারা আমাকে পূজা করিলে আমি নিঃশেষে সর্ববিষয়ে তোমাকে শিক্ষা দান করিব। তুমি পূজা করিতে পারিবে কি?” আচার্য এইভাবে প্রশ্ন করিলেন।

	তখন অহিংসক স্বচ্ছন্দে বলিল, “গুরুদেব, কি করিতে হইবে বলুন, আমি সবই করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি।” এই বলিয়া অহিংসক আচার্যের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হইল। তখন আচার্য বলিলেন, “প্রিয় পুত্র অহিংসক, আমাকে মানুষের তর্জনী আঙ্গুল এক সহস্র দ্বারা পূজা করিলে তোমাকে আমি যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা দিব।” আচার্যের এই কথা শুনিয়া অহিংসক বলিল, “গুরুদেব, চিন্তা করিবেন না। অতি দ্রুত আপনার দক্ষিণা আনিয়া দিব।” ইহা বলিয়া অহিংসক দিয়াপামোক্ষ আচার্যকে বন্দনা করিয়া বৃহৎ অসি, বল্ল্লম, ছুরি, শরধনু ও অগ্নিগোলক এই পঞ্চঅস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। একটি নির্জন অরণ্যে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং সেই অরণ্যপথে গমনা-গমনকারী স্ত্রী পুরুষকে হত্যা করিতে লাগিল। হত্যা করিয়া নিহত ব্যক্তির মাত্র দুইটি তর্জনী কাটিয়া লইয়া সংগ্রহ করিত। প্রথমে সে সংগৃহীত অঙ্গুলি গাছের কোটরে সংরক্ষিত করিলে কাক, চিল, পক্ষী আদি খাইতে লাগিল। সে অঙ্গুলি গণনা না করিয়া এইভাবে রাখিয়া দিবার ফলে তাহার গুরুর নির্দেশ মোতাবেক এক সহস্র অঙ্গুলি সংগ্রহে সে অনিশ্চিত হইয়া পড়িল। সংরক্ষিত অঙ্গুলিও পক্ষী দ্বারা বিনষ্ট হইবার কারণে সে এইরূপ চিন্তা করিল, “সংগৃহীত অঙ্গুলি এইভাবে রাখা সঙ্গত হইতেছে না। নরহত্যার পর প্রাপ্ত অঙ্গুলি রজ্জুতে গাঁথিয়া ফুলের মালার ন্যায় গলায় ঝুলাইয়া সংরক্ষণ করিলে আমি কতগুলি অঙ্গুলি সংগ্রহ করিলাম তাহা জানিতে সক্ষম হইব এবং এইভাবে আমার কার্যসিদ্ধি করিতে সহজ হইবে।” ইহা চিন্তা করিয়া তৎপরবর্তী সংগৃহীত অঙ্গুলি রজ্জুতে গাঁথিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখিত। তখন হইতে সেই দস্যু অঙ্গুলিমাল দস্যু নামে অভিহিত হইল।

	অঙ্গুলিমাল যেই অরণ্যে নরহত্যা করিত সেই অরণ্যে বনজ দ্রব্যাদি আহরণ করিবার লোক সমাগম বন্ধ হইয়া গেল। অরণ্য নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। অঙ্গুলিমাল হত্যা করিবার মত কোন নর-নারী না পাইয়া রাত্রিকালে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঘরের বন্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহাভ্যন্তরে নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ যাহাকে পায় তাহাকে হত্যা করতঃ দুইটি তর্জনী আঙ্গুল লইয়া চলিয়া যাইত। গ্রামের জনগণ একত্রে তাহাকে মারিতে আসিলে দ্রুতগতিতে স্বীয় অরণ্যে পলাইয়া যাইত। অঙ্গুলিমাল খুবই দ্রুতগামী লোক ছিল। তিনযোজন পথ মুহূর্তে অতিক্রমকারী দ্রুতগামী ব্যক্তিও তাহাকে তাড়া করিয়া ধরিতে সক্ষম ছিল না। যে কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র হাতে নিত্যধারণকৃত অসি, ছড়িতে চক্রের মত ঘুরাইত। এইরকম অস্ত্র ঘুরাইতে দেখিয়া সেই ব্যক্তি ইদুঁর বিড়ালকে দেখিলে এবং মানুষ ব্যঘ্রকে দেখিলে যে রকম সম্মোহিত হইয়া সামনে লাফাইয়া পতিত হয়- ঠিক সেই রূপ অঙ্গুলিমালার সামনে লাফাইয়া পতিত হয়, আর অঙ্গুলিমাল মুহূর্তের মধ্যে মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিত। এইভাবে অঙ্গুলিমাল শুধু রাত্রিবেলায় নহে, দিবালোকেও প্রত্যহ গ্রামে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা করতঃ অঙ্গুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল। প্রত্যন্ত গ্রামবাসীরা আতঙ্কে বড় বড় গ্রামবাসীদের নিকট গিয়া বসবাস করিতে লাগিল। অঙ্গুলিমাল বড় বড় গ্রামেও প্রবেশ করতঃ নরহত্যা করিতে লাগিল। এইভাবে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রামের অধিবাসীগণ সেখান হইতে আসিয়া শ্রাবস্তী নগরের নিকটে একতাবদ্ধ হইয়া, প্রহরার ব্যবস্থা করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। অতঃপর একদিন গ্রামবাসীগণ প্রসেনজিৎ রাজা কোশলকে আসিয়া নিবেদন করিল, “মহারাজ, অঙ্গুলিমাল নামে এক দস্যু নারী-পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ হত্যা করিতেছে। তাহার অত্যাচারে প্রত্যন্ত গ্রামসমূহ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এবং সেইসব গ্রামের অধিবাসীগণ শ্রাবস্তী নগরের নিকটে একতাবদ্ধভাবে বাস করিতেছে। এই দস্যুকে ধরিয়া উপযুক্ত শাস্তিদান করুন।” রাজা প্রসেনজিত প্রজাদের মুখে এই আবেদন শ্রবণ করিলে বিশেষ ভীত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, “এই দস্যুকে ধরিতে না পারিলেও রাজ্যের জনগণের মনে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে।” এই চিন্তা করিয়া তিনি গ্রামবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, “তোমরা চিন্তা করিও না, আগামীকল্য অঙ্গুলিমালকে ধরিয়া আনিবার জন্য আমি পাঁচশত সৈন্য প্রেরণ করিব। তাহারা নিশ্চয়ই অঙ্গুলিমালকে ধরিয়া আনিবে। তোমরা নিশ্চিন্ত হও।” এই বলিয়া রাজা প্রসেনজিত গ্রামবাসীদেরকে আশ্বস্ত করিবার সময় পুরোহিত ব্রাহ্মণ শুনিয়া    মন্তানী ব্রাহ্মণীকে এই বিষয় বলিলেন, “ব্রাহ্মণী, জনগণকে হত্যা করিয়া তর্জনী অঙ্গুলি গ্রহণকারী দস্যু অঙ্গুলিমাল হইল আমাদেরই পুত্র অহিংসক। সেই দস্যুকে ধরিবার জন্য আমাদের রাজা আগামীকল্য পাঁচশত সৈন্য প্রেরণ করিবেন বলিয়া প্রত্যন্ত গ্রামবাসীগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন।” ইহা শ্রবণ করিয়া মন্তানী ব্রাহ্মণী “আর্যপুত্র, তুমি যাইয়া আমাদের পুত্রকে আহ্বান করিয়া লইয়া আস।” বলিয়া অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ “আমি যাইতে সাহস করি না” বলিয়া উত্তর করিলে ব্রাহ্মণী বলিলেন, “তাহা হইলে আমিই যাইয়া লইয়া আসিব” বলিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ব্রাহ্মণী, মূর্খ ব্যক্তিকে ও দস্যুকে আমার পুত্র, আমার ভ্রাতুষপুুত্র বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। রাজা, পুত্র, ভ্রাতাদিগকেও আমাকে ্লেহ ও মমতা করে বলিয়া বিশ্বাস করিতে নাই, নারীদিগকেও আমার ইচ্ছামত চলে এই মর্মে বিশ্বাস করিতে নাই- বলিয়া পূর্বপুরুষ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উক্তি করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুত্র অহিংসক স্বেচ্ছাচারী এবং নিষ্ঠুর, তাহার লক্ষণই উহা বলিয়া দিতেছে, কাজেই তাহাকে আনিবার জন্য আমি যাইতে ইচ্ছা করি না।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিল। পিতৃ-মাতৃর মধ্যে মাতৃগণই পুত্র-কন্যাগণের প্রতি বিশেষভাবে ্লেহান্ধ হইয়া থাকেন। মন্তানী ব্রাহ্মণীও পুত্র ্লেহে অন্ধ হইয়া বলিলেন, “আমাকে হত্যা করিলেও করুক, সৈন্যদের হাতে আমার পুত্রের মৃত্যুদর্শন করিতে চাই না।” এই কথা বলিয়া প্রত্যুষে আহার করিবার পর পুত্র অঙ্গুলিমাল যেই অরণ্যে অবস্থান করিতেছে সেই অরণ্যে গমন করিলেন।

	দস্যু অঙ্গুলিমাল নিকৃষ্ট খাদ্য-আহার করিবার ফলে দীর্ঘদিন উদর অশান্তিতে শয্যাগত ছিল। মনও অশান্তিতে পূর্ণ ছিল এবং ক্লান্তি ছিল। অলস ও ক্লান্তভাবে এতদিনের নিজের সংগৃহীত অঙ্গুলিসমূহ গণনা করিয়া দেখে এক সহস্রপূর্ণ হইতে আরো একটি বাকী রহিয়াছে। ইহা জ্ঞাত হইয়া সে মনে মনে ভাবিল, “অদ্য আমি যাহাকে প্রথম দর্শন করি তাহাকে হত্যাপূর্বক অঙ্গুলি সংগ্রহ করিয়া আমি এক সহস্র অঙ্গুলি পূর্ণ করিব এবং সেই এক সহস্র অঙ্গুলি দ্বারা আচার্যকে পূজা করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা দ্রুত শিক্ষা করিয়া শ্রেষ্ঠ বিদ্যা পারদর্শী হওয়া পিতা-মাতার নিকট গমন করিব।” ইহা চিন্তা করিয়া অস্ত্র সজ্জিত হইয়া অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বে একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

	মন্তানী ব্রাহ্মণী অরণ্যের নিকটবর্তী হইলে পুত্র অহিংসককে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে প্রিয় পুত্র অহিংসক, তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইবার জন্য অদ্য কোশলরাজা পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন- তোমাকে ধরিয়া শাস্তি দিবেন-নিষ্ঠুরভাবে তোমাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তুমি মায়ের নিকট দ্রুত আগমন কর।” এই কথা বলিতে বলিতে মন্তানী ব্রাহ্মণী পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অঙ্গুলিমাল দস্যু দূর হইতে মন্তানীকে আসিতে দেখিয়া “এই নারীকে হত্যা করিয়া তর্জনী অঙ্গুলি গ্রহণ করিব এবং আমার গুরু দক্ষিণার জন্য এক সহস্র অঙ্গুলি পূর্ণ করিব।” ভাবিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

	বুদ্ধ সেই দিন প্রত্যুষ সময় গাত্রোত্থান করিয়া লোকভূমি অবলোকন করিতে করিতে অঙ্গুলিমাল উপনিশ্রয় সমাপত্তি দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন অদ্য ধর্মদেশনা করার পর চারি পদ বিদ্যমান গাথা দ্বারা ধর্মদেশনা করিলে অঙ্গুলিমাল চারি আর্যসত্য দর্শন করিয়া ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিবে। তখন বুদ্ধ চিন্তা করিলেন- যদি তিনি সেখানে গিয়া অঙ্গুলিমালকে দমিত না করেন তাহা হইলে অঙ্গুলিমাল তাহার মাতাকে হত্যা করিয়া অন্তরায় কর্মসাধন করিয়া অবীচি নরকে পতিত হইয়া বহুকালব্যাপী যন্ত্রণা পরিভোগ করিবে। তাই অঙ্গুলিমালকে রক্ষা করিতে হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া বুদ্ধ রত্নগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত পশুরাজ সিংহের ন্যায় গন্ধকুটির হইতে পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষাচরণ পরিহার করিয়া তিনি অঙ্গুলিমাল যেখানে অবস্থান করিতেছিল, সেই পথে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে কর্মরত লোকজন বুদ্ধকে দর্শন করিয়া বলিল, “প্রভো সেই পথে যাইবেন না, অরণ্যে অবস্থানরত দস্যু অঙ্গুলিমাল ত্রিরত্নের গুণাবলী জানে না, যাহাকে সাক্ষাত পায় মানুষ ও ভিক্ষু হত্যা করিয়া তর্জনী অঙ্গুলি কাটিয়া সংগ্রহ করে, আপনি অন্য পথ অবলম্বন করুন,” এই বলিয়া বুদ্ধকে তাহারা বারণ করিল। বুদ্ধ তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি অঙ্গুলিমালকে দমন করিব, তোমরা ভয় পাইও না।” এই বলিয়া বুদ্ধ অরণ্যে উপনীত হইয়া গমনরত মন্তানী ব্রাহ্মণী ও অঙ্গুলিমালার মধ্যবর্তী স্থানে চংক্রমণ করিতে লাগিলেন।

	অঙ্গুলিমাল হঠাৎ আকস্মিকভাবে তথাগত বুদ্ধকে দর্শন করিয়া “ভিক্ষুকে হত্যা করিব” চিন্তা করিয়া লুক্কায়িত অবস্থায় অবস্থান করার স্থান হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুত গতিতে দৌঁড়িয়া আসিল। অঙ্গুলিমাল যাহাতে নাগাল না পায়, বুদ্ধ ঋদ্ধিভিসংস্কার আরম্ভ করিলেন, ইহাতে তাঁহার নিকটস্থ মাটি জলের তরঙ্গের ন্যায় আন্দোলিত উঁচু-নিচু হওয়ায় অঙ্গুলিমাল পদক্ষেপ করিতে অক্ষম ছিল। বুদ্ধ তাঁহার সম্মুখস্থ মাটি সমতল করিয়া অনায়াসে স্বাচ্ছন্দে গমন করিতে লাগিলেন। অঙ্গুলিমাল উঁচু-নিচু জলের ঢেউয়ের ন্যায় তরঙ্গায়িত পথ অতিক্রম করিতে করিতে বুদ্ধ অনেকদূর গমন করিয়া অঙ্গুলিমালের নাগালের বাহিরে গেলেন। অঙ্গুলিমাল যথাশক্তি পথ অতিক্রম করিয়া বুদ্ধের পশ্চাৎ ধাবন করিয়াও বুদ্ধের নাগাল না পাইয়া বিস্মিত হইল। যথাশক্তি দৌঁড়তে দৌঁড়তে বুদ্ধকে সপর্শ করিবার মত নিকটবর্তী হইলে, বুদ্ধকে হাতের ফাঁকে করিতে চাহিলে অরণ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেই রকম ধুম উত্থিত হয়- মহাশব্দে ধুম্র উত্থিত হইল। বুদ্ধের সমীপবর্তী হইতে হইতে বুদ্ধ ও অঙ্গুলিমালার উভয়ের মধ্যবর্তী স্থলে নদী ও নালার সৃষ্টি হইয়া অঙ্গুলিমালা বুদ্ধকে ধরিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। এইভাবে তিনযোজন পথ অতিক্রম করিয়াও অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকে সপর্শ করিতে না পারিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইল তাহার মুখের থুথু শুষ্ক হইয়া, সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত ও সিক্ত হইতে লাগিল। তখন অঙ্গুলিমাল এরূপ চিন্তা করিল- পূর্বে আমি পশ্চাৎ ধাবণ করিয়া অতি দ্রুত গতি সমপন্ন হরিণ, বরাহ, তরক্ষু, খরগোস ও বিড়ালকে ধরিয়া ফেলিতে পারি, ব্যাঘ্র ও আমার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এখন যথাসাধ্য জোরে ধাবিত হইয়াও ধীর মন্দ গতিতে গমনকারী এই ভিক্ষুকে আমি নাগালের মধ্যে পাইতেছি না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য বিষয়, এইরূপ কোনদিন দেখি নাই। ইহা চিন্তা করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বলিল, “হে ভিক্ষু, দাঁড়াও দাঁড়াও” বলিয়া চিৎকার করিল।

	তখন বুদ্ধও “আমি দাঁড়াইয়া আছি, তুমি দাঁড়াইয়া নাই” বলিয়া উক্তি করিলে অঙ্গুলিমাল দস্যু বলিল, “হে ভিক্ষু, তুমি অবিশ্রান্তভাবে গমন করিতেছ, অথচ মুখে বলিতেছ তুমি দাঁড়াইয়া আছ, গমনোবস্থায় কেন দাঁড়াইয়া আছ বলিতেছ। ইহা মিথ্যা। মিথ্যা বলা কি ভিক্ষুগণের স্বভাব?” অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকে এইরূপ প্রশ্ন করিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, “হে অঙ্গুলিমাল, আমি প্রাণীহত্যাদি যাবতীয় অকুশল দুশ্চরিত্র কর্মসমূহ সমপাদন করি না, সেবনও করি না বলিয়া সেইসব পরিহার করায় নরক বা অপায়ে যায় না। সুগতি ভূমিতে উত্তম জন্মলাভ করিয়া নির্বাণ পথের মধ্যে স্থিত থাকি বলিয়া “আমি দাঁড়াইয়া আছি বলিয়া মুখে বলিতে পারি। তুমি দুশ্চরিত্র ধর্মসমূহকে বিপুলভাবে সমপাদন করিতেছ। যাবতীয় সত্ত্বদিগের প্রতি তোমার করুণাও দয়া মাত্রই নাই। উত্তমাচরণ না থাকার কারণে মৃত্যুর পর নরক প্রেত অসুর ও তির্যক নামক চারি অপায়ে একান্ত গমনকারী বলিয়া তুমি দাঁড়াইয়া আছ বলিয়া- বলিতে পার না, সতত গমনের পথে রহিয়াছ বা গমন করিতেছ। তজ্জন্য আমি দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া নাই বলিয়া আমি বলিতেছি।”

	বুদ্ধের এই কথা শ্রবণ করিয়া অঙ্গুলিমাল ভাবিল, “এই কথার মধ্যে তত্ত্ব জ্ঞান পূর্ণ থাকায় এই বাক্য খুবই মূল্যবান এবং জীবনধারণকারী মানুষ মাত্রেরই মনে রাখিবার মত। এইরূপ বাক্য ভাষণকারী সাধারণ ব্যক্তি নহেন, ইনি নিশ্চয়ই শুদ্ধোধন রাজার ঔরসে ও মহামায়া রাণীর সুবর্ণগর্ভে জন্মগ্রহণকারী সিদ্ধার্থ রাজপুত্র বুদ্ধ নামক ব্যক্তি হইবেন। বহুদিন ধরিয়া আমি দুশ্চরিত্র পূর্ণ অকুশল ধর্মকে সমপাদন করিয়া মহাভুল করিয়াছি। দুর্গতিতে গমনের পথে বুদ্ধ আমার প্রতি করুণা করিয়া এই গভীর অরণ্যে আগমন করিয়াছেন। এই বলে চিন্তা করিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধাসমপন্ন মন থাকার কারণে পঞ্চপ্রীতিতে পরিপূর্ণ হৃদয়ে অত্যন্ত বিনীত হইয়া বুদ্ধের সম্মুখে বসিয়া আত্মনিবেদিত হইয়া বলিল, “প্রভো, আমাকে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া বাধিত করুন। আমি যাবতীয় ভ্রান্ত আচরণ মাত্রই প্রত্যাহার করিতেছি।” এই বলিয়া প্রার্থনা করিল এবং গলায় পরিহিত নয়শত নিরানব্বই তর্জ্জনী অঙ্গুলি ও পঞ্চবিধ অস্ত্রসমূহ একটি হ্রদে নিক্ষেপ করতঃ বিসর্জন দিল। বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে বিশেষ বিশেষ ধর্মদেশনা করিলেন এবং অঙ্গুলিমালার মার্গানালোম জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে দর্শন করিয়া “এহি ভিক্‌খু সম্মা চরত্থদুক্‌খস্‌স অন্ত কিরিয়ায়” বলিয়া তিনবার আহ্বান করিলেন। ইহাতে অঙ্গুলিমালার শরীর হইতে সাধারণ লোকের বেশ অন্তর্হিত হইয়া কেশ ও শ্মশ্রুসমূহ আপনা-আপনি বিলুপ্ত হইল এবং পাত্র চীবরাদি ভিক্ষুর পরিধেয় অষ্টপরিষ্কার সবই শরীরে আবির্ভূত হইয়া অঙ্গুলিমালা ক্ষিপ্রাভিজ্ঞান অরহত্ত্ব পদে উপনীত হইলেন।  

	বুদ্ধ অঙ্গুলিমালার হস্তে তাঁহার পাত্র ও চীবর প্রদান করিয়া পশ্চাত শ্রমণরূপে আহ্বান করিয়া বিহারে রওনা হইলেন। মন্তানী ব্রাহ্মণীও পুত্র ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি এক উসভ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া পুত্রের সমীপবর্তী হইয়া পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে প্রিয় পুত্র অহিংসক, মাতা-পিতার সহিত দুইমাস হইল পৃথক হইয়াছ, তুমি কিভাবে আছ, কি খাও, কোথায় শয়ন কর, কেন গুরুতর অন্যায় জনক কাজ করিতেছ, তুমি পিতা-মাতার গৃহে কি আগমন করিবে না?” এইভাবে বার বার প্রশ্ন করিয়া পশ্চাত পশ্চাত আসিতেছিলেন। তখন অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু ধীরে ধীরে তাহার মাকে সংঘটিত ঘটনাসমূহ পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, “আমি যাবতীয় দুশ্চরিত্র অকুশল কর্ম ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়াছি। আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে পরম সুখে অতিবাহিত করি বুদ্ধ আমাকে সেই সুপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি বুদ্ধের পশ্চাতেই গমন করিব।” এই বলিয়া তাঁহার মাতাকে উত্তর প্রদান করিল।

	অঙ্গুলিমাল দস্যুকে বিদমিত করা হইয়াছে এই কথা শ্রাবস্তীবাসীকে জানাইবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধ অঙ্গুলিমাল ভিক্ষুকে লইয়া নগরের পথ অতিক্রম করিয়া জেতবন বিহারে প্রবেশ করিলেন।

	রাজা কোশল এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বহু সৈন্যসহ বিহারে আগমন করিলেন এবং বুদ্ধকে বন্দনা করার পর বহু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অঙ্গুলিমাল বিহারের অন্যস্থান হইতে বুদ্ধকে বন্দনা করিতে আগমন করিলে সৈন্যরা অনেকেই ভয়ে পলাইয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুবেশে অঙ্গুলিমালকে কোশলরাজ দেখিয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন, “হে প্রভো তথাগত, সহস্রলোক হত্যাকারী দস্যুকে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত করিয়া রাখা সমীচিন হইয়াছে কি? উচিত হয় নাই। আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।” কোশল রাজার এই বক্তব্যে বুদ্ধ বলিলেন, “হে রাজন, আপনার প্রতিবিধানের প্রয়োজন নাই। এই অঙ্গুলিমাল তাহার পূর্ব কর্মসমূহ সমপূর্ণ ছিন্ন করিয়া অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হওতঃ ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।” ইহা বলিয়া বুদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্মসমূহ দেশনা করিলেন। রাজা কোশল অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং আনন্দিতও হইলেন। তিনি বুদ্ধ ও অরহত অঙ্গুলিমাল ভিক্ষুকে বন্দনা করিয়া আনন্দের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

	পরবর্তী সময়ে ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল নগরে প্রবেশ করিলে যাহারা তাহাকে দেখে তাহারা “ইনিই আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে, আমার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে” প্রভৃতি কটু বাক্য বলিয়া গালিগালাজ করিত। অঙ্গুলিমালকে ভিক্ষাচরণের সময় কেহ কেহ তাহাদের গৃহের দরজা রুদ্ধ করিয়া রাখিত। কেহ কেহ তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যাইত, আবার কেহ কেহ ইষ্টক খন্ড তাহার দিকে নিক্ষেপ করিত। কেহ কেহ যৎসামান্য অন্নব্যঞ্জনও দান করে না। বিহারে পৌঁছিলে ভিক্ষু সংঘ হইতে যাঞ্ছা করিয়া ভোজন করিতে হইত।

	এই বিষয় বুদ্ধ জ্ঞাত হইলেন। একদিন অঙ্গুলিমালকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে প্রিয় অঙ্গুলিমাল, গ্রামবাসী বা নগরবাসীগণ তোমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করে- তজ্জন্য কেহ তোমাকে দেখিলে লুকাইয়া থাকে কিংবা পলাইয়া যায়, কেহ এক চামচ অন্ন বা যাগুও দান করিতেছেন না। ইহা সহস্র ব্যক্তির জীবন হননকারীর প্রাণীহত্যা জনিত অকুশল কর্মের প্রতিফলন মাত্র। তোমার সন্নিট্‌ঠাপক সপ্তম জ্ঞান চেতনা ও মধ্যম জ্ঞান নামক ‘অপর পরিয়” (পরবর্তী বা পরে বিপাক প্রদানকারী কর্ম) চেতনা দ্বারা অহোসি কর্মই (পূর্বেকৃত কর্মের বর্তমানে বিপাকদানে অসমর্থ) পরিণত হইল। এই বাক্য দ্বারা ধর্মদেশনা করিয়া- অঙ্গুলিমালের জীবন-ধারণের বিষয় সহজতর করিবার জন্য নিুাকে্ত গাথা ভাষণ করিলেনঃ

	“যতোহং ভগিনি অরিয়ায়

	জাতিয়া জাতো না ভি জানামি

	সঞ্চিচ্‌চ পানং জীবিতা বোরো পেতা

	তেন সচ্চেন সোত্থিতে হোতু সোত্থি গব্‌ভস্‌স-”

	বুদ্ধ এই পরিত্রাণকে প্রজ্ঞাপ্ত করিলেন।

	অঙ্গুলিমাল এই পরিত্রাণ পাঠ করিয়া অন্তঃসত্ত্বা নারীদিগকে আশীর্বাদ করিলে সেই অন্তঃসত্ত্বা নারীগণের শান্তিপূর্ণ প্রসব হইতে থাকে। তখন উপাসক উপাসিকাগণ অঙ্গুলিমাল অত্যন্ত ঋদ্ধিবান বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ও শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহাকে দান ও পূজা করিতে লাগিলেন।

	কুশল ও অকুশল কর্মসমূহ অরহত্ত্ব মার্গক্ষণে সমপূর্ণ ছিন্ন হইয়া যায়। অঙ্গুলিমালের দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম, অকুশল কর্ম এবং সেই কর্মের ফল সমূহ উপবজু বেদনীয় (উপবদ্য বা পরে ফল প্রদানকারী কর্ম) কর্মসমূহ অপরাপরিয় (পরবর্তী কালে ফল প্রদানকারী কর্ম) দুইটি মার্গক্ষণে অবশেষ হয়। তবে দৃষ্ট ধর্মবেদনীয় কর্ম অবশিষ্ট থাকেই- বলিয়া মজ্ঝিম পন্নাস অর্থ কথায়ঃ-

	“থেরস্‌স পন উপপজ্জ বেদনীয, অপরা পরিয বেদনীযঞ্চাতি ইমানি দ্বে ফলানি কম্মক্‌খরেন অরহত্ত্ব মগ্‌েগণ সমগ্‌ঘাতি তানি, দিট্‌ঠ ধম্ম বেদনীয পন অত্থি। তং অরহত্তপপত্তস্‌সাপি ঠত্বা বিপাকং দেভিযের” বলিয়া ভাষিত হইয়াছে।

	স্থবিরের পরে বিপাক দানকারী কর্ম ও অতীতে বার বার বিপাক প্রদানকারী কর্ম এই দ্বিবিধ কর্ম নিঃশেষ হইবার কারণ থাকায় অরহত্ত্ব মার্গজ্ঞানে সমপূর্ণ প্রত্যাহিত হইয়া যায়। দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম অরহত্ত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বিপাক প্রদান করে।

	দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম বিদ্যমান আছে বলিলেও বা থাকিলেও কুশলাকুশল দুইটির মধ্যে কুশলকর্ম মাত্র বিদ্যমান থাকে, অকুশল কর্ম থাকিতে পারে না। বিপাকের প্রবাহ মাত্র থাকে বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাতে পরমার্থ দেশনার সহিত সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়।

	 


মোহনীয় দেহবর্ণের মহাপন্ডিত-ভদন্ত মহাকত্যায়ন

	বর্তমান গৌতম বুদ্ধের শাসনে সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার সুদক্ষ মহাকচ্চায়ন স্থবির এই কল্প হইতে এক লক্ষ কল্প পূর্বে পদুমুত্তর বুদ্ধের উৎপত্তি সময়ে হংসবতী নগরে মহাশ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

	তাঁহার উপযুক্ত বয়ঃক্রম হইলে সর্বদা তথাগত বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণের জন্য বিহারে যাইতেন। তখন একজন সংযত ইন্দ্রিয় রূপবান ভিক্ষু বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনাকে সুবিস্তারিতভাবে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দানে সক্ষম ছিলেন এবং এইজন্য তিনি ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বুদ্ধ কর্তৃক সুপ্রশংসিত ছিলেন। একদিন সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র ধর্মসভায় ধর্মশ্রবণের জন্য গমন করিলে সেই সুদক্ষ ভিক্ষু বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনাকে সামান্য শ্রবণ করিবামাত্র তাহা আশ্চর্যজনকভাবে      সুবিস্তারিতভাবে দেশনা করার জন্য ভিক্ষুসংঘের মধ্যে প্রশংসা করিতে শুনিলেন এবং তথাগত বুদ্ধ এই জন্য সেই ভিক্ষুকে বুদ্ধের শ্রাবকসংঘের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দানকারী হিসাবে সর্বাগ্রগণ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

	ইহা দর্শন করিয়া সেই সুদক্ষ, সর্বাগ্রগণ্য ভিক্ষুর ন্যায় হইবার জন্য শ্রেষ্ঠীপুত্রের মনে আকাঙক্ষা জাগ্রত হইল। এই আকাঙক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠীপুত্র বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পূজা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। একদিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বীয়গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া বিপুল ও উত্তম খাদ্যভোজ্য দ্বারা পূজা করিয়া ধর্মশ্রবণ করিলেন। বুদ্ধের শয্যা রচনার জন্য সপ্তরত্নে সুসজ্জিত সুবর্ণ পালঙ্ক চিত্রিত করিয়া সুবর্ণময় ছত্র ও সুবর্ণময় দন্ডের উপর বিতান রচনা করিয়া বুদ্ধকে দান করিলেন।

	এইভাবে পুণ্যকর্ম সমপাদন করিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্র বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা পূর্বক প্রার্থনা করিলেন, “প্রভো, আমি এই যাবত যেই পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি সেই পুণ্য প্রভাবে আমি মানবীয়, দেবকীয় সুখ সম্ভোগ পরিভোগ করিবার পর যেন সংক্ষিপ্ত ধর্ম সুবিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা দানকারী আপনার সেই শ্রাবক ভিক্ষুর ন্যায় হইতে সক্ষম হই এবং বুদ্ধ শাসনে পরমতম পদ অরহত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া অমৃতময় নির্বাণ প্রাপ্ত হই।”

	বুদ্ধ, শ্রেষ্ঠীপুত্রের প্রার্থনা ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ হইবার সকল হেতু দর্শন করিয়া “হে উপাসক, আপনি আপনার বর্তমানের কৃত পুণ্যপ্রভাবে ত্রিশটি আয়ু কল্প পর্যন্ত ত্রিশ কোটি ছয় নিযুত দেবধীতা ও দেবপুত্র দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিপুল আনন্দ সহকারে দেবকীয় সুখ পরিভোগকারী দেবরাজ ইন্দ্র হইবেন, তখন আপনার শরীর হইতে সুগন্ধ বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিকে শতযোজনব্যাপী আমোদিত হইবে। তদ্রুপ, মানবলোকে উৎপন্ন হইলে চক্রবালব্যাপী শাসনকারী মহারাজ চক্রবর্তী হইবেন। আপনার শরীরের চতুর্দিকে অষ্ট হাতব্যাপী সর্বদা আলো উদ্ভাসিত হইবে, তখন আপনি দীপ্তিমান প্রভাস্বর চক্রবর্তী রাজা নামে অভিহিত হইবেন। উহার মানবযোনী এবং দেবযোনীতে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া পঞ্চপ্রীতিতে আমোদিত হইতে থাকিবেন। এই কল্প হইতে লক্ষকল্প পরে ভদ্রকল্পে আগ্নিক রাজবংশে গৌতম নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন আপনি মহাকচ্চায়ন নামে অভিহিত হইয়া অগ্রস্থানীয় শ্রাবকরূপে অধিষ্ঠিত হইবেন” এইভাবে পদুমুত্তর বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

	তখন হইতে শ্রেষ্ঠীও বিশুদ্ধভাবে জীবন ধারণ করিয়া দান, শীলাদি বিবিধ পুণ্যকর্ম সমপাদন করিয়া জন্মান্তর গ্রহণ পূর্বক জন্মে জন্মে বিপুলভাবে মানবীয় ও দেবকীয় সুখ সমপদ পরিভোগ করিতে করিতে এই ভদ্রকল্পের তৃতীয় বুদ্ধ কাশ্যপ সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে শ্রেষ্ঠী বারাণসীতে মহাধনীকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে লক্ষ টাকা মূল্যের ত্রিচীবর ও উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা পূজা করিলেন।

	কাশ্যপ বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধের শারীরিক ধাতুর উপর শ্রেষ্ঠীচৈত্য রচনা করিয়া লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা ভাঙিয়া সুবর্ণচূড়া নির্মাণ করিয়া বুদ্ধের ধাতুচৈত্য পূজা করিলেন এবং পূজা করিবার পর “এই কৃতপুণ্যের দ্বারা ভাবীকালে প্রত্যেক জন্মে জম্বুধন সুবর্ণের ন্যায় আমার শরীরের বর্ণ মনোরম হউক” বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

	শ্রেষ্ঠী সেই জন্ম হইতে পরবর্তী জন্ম ও জন্মান্তরে মানব ও দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপুল সুখ সমপদ পরিভোগ করার পর এই ভদ্রকল্পের চতুর্থ বুদ্ধ গৌতম সম্যক্‌ সম্বুদ্ধের সময় অবন্তী রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে চন্দ্রপ্রদ্যুত রাজার বন্ধু পুরোহিত ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শরীর বর্ণ জম্বুরাজ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোরম হইল। ইহাতে তাঁহার পিতা-মাতা আনন্দিত হইয়া নবজাত সন্তানকে কাঞ্চন কুমার নামে অভিহিত করিলেন। উপযুক্ত বয়স হইলে কাঞ্চন কুমার নিরুত্তি, অভিধান কেতুভগ্রন্থসহ ত্রিবেদে পারদর্শী হইলেন। শৈশবে প্রদত্ত কাঞ্চন কুমার নামেই তিনি পরিচিত হইলেন।

	একদিন রাজগৃহবাসী ব্যবসায়ীগণ দ্রব্যসম্ভার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উজ্জয়িনী নগরে আগমন করিয়া রাজগৃহে সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ পরমার্থ ধর্ম বিতরণ করিতেছেন, মানব, দেবতা ও ব্রহ্মগণকে অমৃতময় ধর্মের ঔষুধ পান করাইতেছেন, রাজাসহ রাজ্যবাসীগণ স্রোতাপত্তি মার্গও ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া উজ্জয়িনী বাসীগণকে জ্ঞাত করিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা চন্দ্রপ্রদ্যুত তাঁহার রাজপরিষদ এবং প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া সকলের সঙ্গে এইভাবে পরামর্শ করিলেন “প্রিয় সভাসদগণ, এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে শুভ সংবাদ প্রাপ্তিও বড় দুর্লভ মনে করিতে হইবে। জগতে লোকচক্ষু, লোকাধিপতি, সর্বজ্ঞ, মুনি ধর্মরাজ বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া আমি এখন শ্রবণ করিয়াছি। সেই সর্বজ্ঞ বুদ্ধ যাহাতে আমাদের রাজ্যে শুভাগমন করেন তজ্জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে। এই ব্যাপারে রাজগৃহে বুদ্ধ সন্নিধানে কাহাকে পাঠাইলে উপযুক্ত হইবে?” বলিয়া সকলের পরামর্শ চাহিলেন।

	তখন সভাসদগণের মধ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উত্তর দিলেন, “মহারাজ, প্রজ্ঞাবানের নিকট প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে প্রেরণ করাই উপযুক্ত হইবে।” মহামহীয়ান ব্যক্তির নিকট সাধারণ ও অমহীয়ান ব্যক্তি পাঠাইলে শোভা পায় না, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি প্রেরণ করাই উত্তম হইবে। দশবল ও দশবিধ গুণে বিমন্ডিত বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি আমাদের আচার্য মহাকচ্চায়ন ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।”

	এই প্রস্তাবে রাজা চন্দ্রপ্রদ্যুত আন্তরিক সমর্থন জানাইয়া মহাকচ্চায়নকে নিবেদন করিলেন, “গুরুদেব, আপনি রাজগৃহে গমন পূর্বক তথাগতকে আমন্ত্রণ জানাইয়া উজ্জয়িনী নগরে লইয়া আসুন।” তখন কচ্চায়ন সভায় ঘোষণা করিলেন, “আমি ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করার অনুমতি পাইলে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানাইবার জন্য যাইতে পারি।” রাজা ও সভাসদগণ সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, “আপনার যথা অভিরুচি আপনি করুন, তবে তথাগত বুদ্ধ যাহাতে আমাদের রাজ্যে আগমন করেন উহার সুব্যবস্থা করুন।” এই বলিয়া কচ্চায়নকে বিদায় জ্ঞাপন করিলেন।

	কচ্চায়ন তাঁহার সমমনা ও জ্ঞানী সাতজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া উজ্জয়িনী হইতে রাজগৃহে উপনীত হইলেন। তাঁহার বেণুবনে বুদ্ধ সন্নিধানে উপনীত হইবার সময় তথাগত বুদ্ধ চতুর পরিষদে ধর্মদেশনায় নিরত থাকায় কচ্চায়ন ও তাঁহার সঙ্গীগণ পরিষদের একপ্রান্তে বসিয়া ধর্মশ্রবণ করিতে লাগিলেন। ধর্মদেশনায় এই আটজন ব্রাহ্মণ অতিশয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া ধর্মদেশনা অবসানে চারি প্রতিসম্ভিদাসহ ষড়াভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অরহত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তথাগত বুদ্ধ তাঁহাদিগকে “এহি ভিক্ষু” বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গার্হস্থ্য পরিচ্ছদ    অন্তর্হিত হইয়া কেশ শ্মশ্রু অন্তর্হিত হইল এবং বর্ষীয়ান স্থবিরের ন্যায় ঋদ্ধিময় পাত্রচীবরধারী ভিক্ষুতে পরিণত হইলেন।

	মহাকচ্চায়ন স্বীয় অভীষ্ট (ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করা) সিদ্ধ হইলেও নীরব না থাকিয়া তথাগত ধর্মপ্রচারার্থে উজ্জয়িনী নগরে নিবার সুযোগ সন্ধান করিতে লাগিলেন। কালুদায়ী স্থবির বুদ্ধকে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া শাক্যরাজ্যে নিয়া গিয়াছিলেন সেই ভাবে মহাকচ্চায়ন উজ্জয়িনীর মনোরম বর্ণনা দিয়া এবং উজ্জয়িনীর রাজা ও উজ্জয়িনীবাসীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়া বুদ্ধকে উজ্জয়িনী গমনে আগ্রহী করিতে চেষ্টা করিলেন। বুদ্ধও মহাকচ্চায়নের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তবে কোন অসুবিধা থাকিলে যাইবার উপযুক্ত স্থান হইলেও না যাওয়া বুদ্ধগণের স্বভাব বিধায় বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ উজ্জয়িনী যাওয়ার জন্য সম্মতি না দিয়া বলিলেন, “হে প্রিয় কচ্চায়ন, তোমরা অগ্রে গিয়া বুদ্ধোৎপত্তির বিষয় উজ্জয়িনীতে ঘোষণা ও প্রচার কর, উপযুক্ত সময় হইলেই আমি সেখানে আগমন করিব।”

	উহা শ্রবণে কচ্চায়ন তাঁহার সহগামী সাতজন ভিক্ষুসহ আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তেল পনালি নামক স্থানে উপনীত হইলে আকাশ মার্গ হইতে অবতরণ করিয়া ঐ নিগমে পিন্ডাচরণ করিতে প্রবেশ করিলেন। সেই নিগমে দুইজন শ্রেষ্ঠীনন্দিনী ছিলেন। তাঁহাদের একজনের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর যাবতীয় সমপত্তি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি ধাইমার আশ্রয়ে জীবনধারণ করিতেছিলেন। সেই শ্রেষ্ঠী কন্যা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, তাঁহার ভ্রমর কুঞ্চিত সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ বিদ্যমান থাকায় তিনি “দীর্ঘকেশী” নামে পরিচিতা ছিলেন। অপর শ্রেষ্ঠী কন্যার প্রচুর সমপত্তি বিদ্যমান ছিল। পিতা-মাতা ও জ্ঞাতিবর্গ পরিপূর্ণ ছিল। তিনি রূপ-লাবণ্যবতী না হইলেও কুরূপা ছিলেন না। তবে তাঁহার কেশগুচ্ছ স্বল্পতার কারণে তিনি নিকেশী নামে পরিচিতা ছিলেন।

	সেই নিকেশী পূর্বে দীর্ঘকেশীর নিকট কেশগুচ্ছ শত সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করিতে চাহিলেও দীর্ঘকেশী বিক্রয় না করায় নিকেশী কেশ পান নাই। সেই দিন নিকেশীর গৃহে অষ্টজন ভিক্ষু ভিক্ষা পাইলেন না- তাঁহারা দরিদ্র দীর্ঘকেশীর গৃহে ভিক্ষার্থ আগমন করিলেন।

	দীর্ঘকেশী ভিক্ষুগণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং “ভদন্তগণ আমার প্রতি করুণা করিয়া একটু অপেক্ষা করুন। আমি দিবা ভোজনের জন্য আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলাম। আপনারা আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করুন” এই বলিয়া দীর্ঘকেশী স্থবিরগণকে উপবেশনের ব্যবস্থা করিয়া ধাইমাকে আহ্বান করিয়া স্বীয় মস্তকের কেশছেদন করিয়া ধাইমাকে বলিলেন “মাতা, আমাদের গৃহে দান করার মত অর্থ সম্বল নাই, এই কেশগুচ্ছ নিয়া নিকেশী নামক শ্রেষ্ঠী ধীতার কাছে বিক্রয় করুন এবং যাহা পাইবেন তাহা দিয়া খাদ্য ভোজ্য ক্রয় করিয়া এই মহাস্থবিরদিগকে পূজা ও খাদ্যদান করিব।”

	ধাইমাও পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন “আহা পূর্বে বহু সমপত্তির মালিক হইলেও এখন দারিদ্র্যাবস্থায় পড়িয়াছে” ইহা চিন্তা করিয়া চক্ষের জল ফেলিলেন এবং শ্রেষ্ঠীকন্যা দীর্ঘকেশীর প্রতি করুণাপ্রবণ হইল। ঐ কর্তিত কেশগুচ্ছ নিকেশীর নিকট নিয়া বিক্রয় করার কথা বলিলে- নিকেশী বলিলেন, “পূর্বে পাঁচ হাজার টাকা দিলেও বিক্রয় করে নাই- এখন কেন বিক্রয় করিতেছে, নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িয়াছে এইবার ভাবিলেন “ব্যবসায়িক নিয়মই হইল এই, ক্রেতা ব্যবসায়িক দ্রব্য স্বেচ্ছায় ক্রয় করিতে চাহিলে অধিক মূল্যে খরিদ করে আর বিক্রয়কারী বিক্রয় করিতে চাহিলে ক্রেতা স্বল্প দামে খরিদ করে। কাজেই আমি এখন স্বল্পমাত্র মূল্যে কেশগুচ্ছ ক্রয় করিব বলিয়া মাত্র অষ্ট কার্ষাপন প্রদান করিলেন। ধাইমা নিকেশী প্রদত্ত অর্থ দীর্ঘকেশীকে প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত খাদ্য ভোজ্যাদি ক্রয় করিয়া অপেক্ষামান আটজন ভিক্ষুগণকে পরম শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইলেন।

	মহাকচ্চায়ন স্থবির দীর্ঘকেশীর অতীত ও ভবিষ্যত ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনা করিয়া পূর্বের উপনিশ্রয় হিসাবে দীর্ঘকেশীর বহু পুণ্যপারমী পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া দর্শন করিলেন। ভোজনের পর মহাকচ্চায়ন স্থবির দীর্ঘকেশীর সহিত সাক্ষাতের জন্য শ্রেষ্ঠীকন্যাকে আহ্বান করিলেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা স্থবিরের আহ্বান শোনামাত্র স্বীয় কক্ষ হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থবিরগণকে বিপুল শ্রদ্ধায় প্রাণঢালা বন্দনা করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, “প্রভো, আমার অদ্যকার এই কৃতপুণ্যের ফল বর্তমান জন্মেই যেন পরিভোগ করিতে সক্ষম হই।” অষ্টজন স্থবির ও তাঁহার সমপাদিত পুণ্যকর্মাদি অনুমোদন করিলেন এবং সকলের সম্মুখে আকাশমার্গে দীর্ঘকেশীর গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

	দীর্ঘকেশীর প্রবলতর শ্রদ্ধায় স্থবিরগণকে স্বীয় কেশ বিক্রয় করিয়া খাদ্য ভোজ্য  দান করিবার সুবিপাক ফল হেতু কর্তিত কেশগুচ্ছ দ্রুত পূর্বের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া  মস্তকে সুসজ্জিত হইল। ইহা দেখিয়া সকলেই পুণ্যের অতুলনীয় মহিমার কথা ভাবিয়া দানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন।
স্থবিরগণ আকাশমার্গে উজ্জয়িনী রাজ্যে উপনীত হইয়া কাঞ্চন উদ্যান নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। উদ্যান পালক স্থবিরগণকে দর্শন করিয়া স্থবিরগণের উপস্থিতি রাজাকে অবহিত করিল।

	রাজা চন্দ্রপ্রদ্যুত তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মন্ত্রী ও রাজপরিষদ সহ দ্রুত রাজোদ্যানে গমন করতঃ স্থবিরদিগকে বন্দনা করিলেন এবং তথাগত বুদ্ধ এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহাকচ্চায়ন স্থবির প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “মহারাজ, তথাগত বুদ্ধ এখন আমাদের দেশে আগমন করিবেন না, তাই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।” তখন রাজা সবিনয়ে বলিলেন, “ভদন্ত, দয়া করিয়া বুদ্ধের দেশিত বাণী আমাদিগকে দেশনা করুন।” এই নিবেদন শুনিয়া মহাকচ্চায়ন সংক্ষিপ্তভাবে কিছু ধর্ম দেশনা করিলেন।

	রাজা চন্দ্রপ্রদ্যুত প্রশ্ন করিলেন, “ভদন্ত, অদ্য রাজগৃহ হইতে উজ্জয়িনী আগমনের সময় দিবা ভোজন কোথায় সমপন্ন করিয়াছেন?” এই প্রশ্নের উত্তরে মহাকচ্চায়ন তেলপনালি নিগমের শ্রেষ্ঠী ধীতাগণের যাবতীয় বিবরণী দানের পর বলিলেন, “শ্রদ্ধাবতী দীর্ঘকেশী তাঁহার দীর্ঘকেশগুচ্ছ বিক্রয় করিয়া আমাদের আটজনের ভোজনের খাদ্যাদি দান করিয়াছে, আমরা সেই শ্রেষ্ঠীকন্যার আলয়ে দিবাভোজন সমপন্ন করিয়াছি।”

	রাজা চন্দ্রপ্রদ্যুত, মহাকচ্চায়ন স্থবিরের নিকট শ্রদ্ধাবতী দীর্ঘকেশীর শ্রদ্ধাদানের বর্ণনা শুনিয়া দীর্ঘকেশীর প্রতি আসক্ত হইলেন। তিনি স্থবিরগণের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরদিন সকালে রাজা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তেলপনালি গ্রাম হইতে দীর্ঘকেশীকে আনয়ন করিয়া সেদিনই অগ্রমহিষীপদে বরণ করিয়া লইলেন। দীর্ঘকেশী অরহত স্থবিরগণকে শ্রদ্ধার সহিত খাদ্যভোজ্য দান এবং পূজা করিবার ফলস্বরূপ প্রার্থনানুসারে বর্তমান জন্মেই রাজার প্রধান মহিষীরূপে বরিত হইয়া রাজকীয় সমপদ লাভ করিলেন।

	রাণী হইবার পর যথাসময়ে দীর্ঘকেশী রূপলাবণ্য সমপন্ন সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই নবজাত সন্তানের নাম দীর্ঘকেশীর মাতামহের নামানুসারে “গোপাল কুমার” নামে অভিহিত করা হইল।

	মহাকচ্চায়ন স্থবিরের প্রতি রাণীর বিশেষ শ্রদ্ধা থাকায় রাজাকে বলিয়া কাঞ্চন উদ্যানে মহাকচ্চায়ন প্রমুখ স্থবিরগণের বাসপোযোগী মনোরম একটি বিহার নির্মাণ করাইয়া দান করিলেন। স্থবিরগণ উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিয়া জনগণকে ধর্মদেশনা করিলে জনগণের বিপুল শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল এবং বহু প্রব্রজিত প্রার্থী পুরুষ ও নারীদিগকে স্থবিরগণ ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত করিলেন। এইভাবে রাজ্যবাসী সকলকে সদ্ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন করিয়া মহাকচ্চায়ন স্থবির রাজগৃহে বুদ্ধের নিকট পুনরাগমন করিলেন। মহাকচ্চায়ন অন্যান্য ভিক্ষুগণের তুলনায় অত্যধিক রূপসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি ক্ষিপ্র প্রজ্ঞা, সুক্ষ্ম প্রজ্ঞা, গভীর প্রজ্ঞা, বিস্তৃত প্রজ্ঞা ও শ্রেষ্ঠতর প্রজ্ঞায়ও বিশেষ প্রজ্ঞাবান ছিলেন। বুদ্ধ ভাষিত সদ্ধর্মের সংবর্ধনা ব্যাকরণ, নিরুত্তি, নেত্তি, পেটকোপদেশ গ্রন্থসমূহ ও দেশনা করেন। পরে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধবচন বর্ণনাকালে মধুপিন্ডিক সূত্র ও কচ্চায়ন পেয়্যালপরায়ণ সূত্র দিগকে বিসতৃৃত বর্ণনা করেন। এই বিষয়ে তাঁহার দক্ষতার কারণে বুদ্ধ তাঁহাকে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেনঃ

	এতদগ্‌গং ভিক্‌খবে মম সাবকানং সংখিত্তেন ভাসিতস্‌স বিত্থারেন অত্থং    বিজ্জন্তানং ভিকখুনং যদিদং মহা কচচয়নো.....।”

	 


পদ্মবর্ণের কোমলপদী-ভদন্ত সোন

	বর্তমান কল্প হইতে এক লক্ষ অসংখ্য কল্প পূর্বে বর কল্প মধ্যে জগতে অনোমদর্শী নামক বুদ্ধ উপনীত হইয়া ছিলেন। বর্তমানের সোন স্থবির তখন একজন কুলপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই কুলপুত্র বুদ্ধকে নিত্য সেবা, পূজাকারী উপাসকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

	তথাগত বুদ্ধ নির্দিষ্ট চংক্রমণ স্থান না থাকায় মুক্ত অঙ্গনে চংক্রমণ করিতেন। একদিন মুক্ত অঙ্গনে বুদ্ধ চংক্রমন করিবার সময় সেই কুলপুত্র তাহা দেখিয়া রাজাসহ অন্যান্য লোকসহ একসঙ্গে “আমরা ইহার উপর পুণ্যসঞ্চয় করিব” পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ পূর্বক বুদ্ধের চংক্রমণ স্থানে একশত হস্ত দীর্ঘ একটি রত্নখচিত উৎসর্গ করিবার সময় অষ্টপরিস্কারসহ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে খাদ্য ভোজ্য দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত আপ্যায়ন করিলেন। তথাগত বুদ্ধ ভোজনের পর দান ও পুণ্যানুমোদন করিয়া ধর্ম দেশনা আরম্ভ করিলেন।

	চংক্রমণ স্থান সহ অষ্টপরিস্কার দানের ফল পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বুদ্ধ প্রথমে এই গাথা বলিলেন “যো সো হট্‌ঠেন চিত্তে দীঘ সালং অদামি ম......” তাহার পর বলিলেন, “হে দায়কগণ, যেই ব্যক্তি আমার চারি ঈর্ষাপথের সাম্যতা সাধনে এই রকম গমনাগমন উপযোগী চংক্রমণ নির্মাণ করিয়া দান করে, ত্রিশরণ গ্রহণসহ শীলাদি পালন করে, সেই দায়ক বর্তমান জন্মেও যাহা আকাঙক্ষা করে তাহা পরিপ�র্ণ হয়। রোগ, ভয় ও অন্তরায় মুক্ত হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ও দীর্ঘায়ু সমপন্ন হয়, মৃত্যুর পর দেবলোকে বৈজয়ন্ত রথের সাহায্যে দেবরাজ শক্রের বিপুল সমপত্তি পরিভোগ করে। দেবলোকে সপ্তরত্নে বিমন্ডিত মনোরম দেববিমান প্রাপ্ত হইয়া বৈজয়ন্ত প্রাসাদে দেবধীতা ও দেবপুত্র পরিবেষ্টিত হইয়া বিপুল দিব্য আনন্দে দেবরাজের সমপত্তি অসংখ্যকল্প পরিভোগ করিতে সক্ষম হয়। দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মানবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেও চক্রবর্তী রাজা হইয়া এই বসুন্ধরা শাসন করিতে সক্ষম হয়।

	অতঃপর তথাগত বুদ্ধ সেই পুণ্যবান কুলপুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “হে দায়ক, বুদ্ধের চংক্রমণ স্থান নির্মাণ করিয়া দান, শীল পালন ইত্যাদি পুণ্য কাজে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়া মহাপুণ্যের অধিকারী হইয়াছ এই পুণ্যের ফলে তুমি দেবলোকে উৎপন্ন হইবে- পঞ্চবিংশতি কল্পব্যাপী দেবধীতা ও দেবপুত্র পরিবেষ্টিত দেবরাজ শক্র হইয়া দিব্যসুখ পরিভোগ করিবে। দেবলোকে সুখ ভোগের পর মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যশোধর নামক চতুর্দ্বীশ্বর চক্রবর্তী রাজা রূপে সপ্ত সপ্ততিবার উৎপন্ন হইবে। তারপর একছত্র অধিপতি, প্রাদেশিক রাজা, শ্রেষ্ঠী ও ধনী হইয়া বহুবার জন্মগ্রহণ করিবে। আমার পরবর্তীকালে উৎপন্ন বুদ্ধগণের নিকট বিশেষভাবে কুশল সংস্কার বৃদ্ধি করিয়া মানব, দেবতা ও ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ ভূমিতে মহত্তয়ভাবে ভোগ সমৃদ্ধি পরিভোগ করিয়া ভদ্রকল্পে আগ্নিক নামক রাজা হইবে। সেই বংশের মধ্যে ক্রম পর্যায়ে গৌতম নামক সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবে এবং হে দায়ক, তুমি সেই সময়ে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রাবক পারমী জ্ঞানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে.....।” এই বলিয়া শাস্তা অনোমদর্শী বুদ্ধ ভবিষ্যৎ বাণী ব্যক্ত করিলেন। 

	সেই কুল পুত্র বুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং আরও অধিকতর শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া দানময়, শীলময় ও ভাবনাময় জীবন যাপন করিয়া অপরিমেয় পুণ্যসঞ্চয় করিল। যথা আয়ুষ্কাল অবস্থান করিয়া দেহবসানে কর্মানুযায়ী পুনর্জন্ম গ্রহণ করিল। এইভাবে জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া মানবীয়, দেবকীয় বিপুল সুখ-সমৃদ্ধি জন্মে জন্মে পরিভোগ করিতে করিতে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী রাজ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী শ্রেষ্ঠী শ্রীবর্ধন নামে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি যথাযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করিয়া ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে বুদ্ধকে চতুরপ্রত্যয় দান দিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। 

	একদিন শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী ধর্মসভায় বুদ্ধ কর্তৃক একজন ভিক্ষুকে বিশেষ প্রশংসা পূর্বক গুরুত্বপূর্ণ পদে সর্বাগ্র স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে দর্শন করিয়া সেই ভিক্ষুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ উৎসাহী গুরুত্বপূর্ণ পদ পাইবার ইচ্ছা করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে পর দিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া তথাগত বুদ্ধের পাদম�লে প্রার্থনা করিলেন, “প্রভো, এই পুণ্যের প্রভাবে আমি যেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধের শাসনে আপনি গতকল্য জনৈক ভিক্ষুকে বিশেষ উৎসাহী বলিয়া অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই ভিক্ষুর ন্যায় উৎপন্ন হইতে সক্ষম হই।” বুদ্ধও ক্রমিক ধর্ম দেশনার মাধ্যমে (দান, শীল, ভাবনা সমপর্কিত ক্রমিকভাবে) তাহার পুণ্যের ভবিষ্যৎ ফলের বর্ণনা করিলেন এবং শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠীর আকাঙক্ষা পরিপূর্ণ হইবে বলিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিলেন।

	শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠীও সেই জন্মে আরও আরও অধিক কুশল কর্ম সমপাদন করিয়া বহু পুণ্যসঞ্চয় করিলেন এবং মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবলোক হইতে যথা আয়ুষ্কাল সুখ ভোগের পর লোকান্তরিত হইলে পুণ্য ফল অনুযায়ী দেবলোক, মানব লোকে জন্মান্তর গ্রহণ পূর্বক ভ্রমণ করিতে করিতে পদুমুত্তর বুদ্ধের আবির্ভাবের এক লক্ষকল্প পরে ভদ্র কল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের নির্বাণ প্রাপ্তির পর বুদ্ধের শাসন প্রায় অবসানের কালে শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী বারাণসীতে ধনীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাশাল নামে পরিচিত হন। মহাশাল শ্রেষ্ঠী সর্বদা পাঁচশত বন্ধু সহচর পরিবেষ্টিত হইয়া চলাফেরা করিতেন। 

	একদিন একজন পচ্চেক বুদ্ধ বারাণসী নগরে আসন্ন আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাব্রত অধিষ্ঠানের ইচ্ছায় একটি কুটির নির্মাণকল্পে গঙ্গা নদীতে ভাসিয়া আসা গাছ কাঠ বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন।

	শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী তার বন্ধু ও সহচর পাঁচশত জনসহ পচ্চেক বুদ্ধের এই কার্য দেখিয়া তাহার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এই সকল কাঠ, বাঁশ আপনি কেন সংগ্রহ করিতেছেন?” তখন পচ্চেক বুদ্ধ উত্তর করিলেন, “দায়কগণ আমরা ভিক্ষুমাত্রেই আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস বর্ষাবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকি, এই বর্ষাবাসব্রত দীর্ঘ তিন মাস একই স্থানে যাপন করিতে হয়- তাই নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে অবস্থান করার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। আমিও নিরাপদ আশ্রয় নির্মাণ করিবার জন্য এই কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতেছি।”

	শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী ও তাঁহার বন্ধুগণ বলিলেন, “ভদন্ত, ইহা খুবই আনন্দের কথা, আপনি কিছুই করিবেন না, আমরা সকলে মিলিয়া আগামীকল্যের মধ্যে একখানা কুটির নির্মাণ করিয়া দিব, আপনি আগামী পরশু আসিয়া কুটির খানার দান গ্রহণ করুন।”

	পচ্চেক বুদ্ধ তাঁহাদের কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া “উত্তম” বলিয়া চলিয়া গেলেন। মহাশাল শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী ও বন্ধুগণ মিলিয়া একটি উপযুক্ত ও মনোরম স্থান নির্বাচন করিয়া সেখানে দিবা ও রাত্রিকালীন বিহার উপযোগী দুইটি মনোরম কুটির, ধর্মশালা, রন্ধন শালা, মন্ডপ, চংক্রমণ স্থান প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দিলেন। পচ্চেক বুদ্ধকে খাদ্যভোজ্য দ্বারা পূজা করিবার উদ্দেশ্যে প্রচুর উত্তম খাদ্য ভোজ্য সজ্জিত করিয়া ঐ নির্মিত বিহার দান করিবার জন্য পচ্চেক বুদ্ধের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে পচ্চেক বুদ্ধ আগমন করিলেন এবং যাবতীয় নির্মিত বিহার ও অন্যান্য গৃহমন্ডপাদি পচ্চেক বুদ্ধকে দান করিলেন।

	শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী পচ্চেক বুদ্ধের শয্যায় বিছাইবার জন্য লক্ষ টাকা মূল্যের কম্বল ও স্বীয় উত্তরীয় দান করিলেন। পচ্চেক বুদ্ধ এই মনোরম মহামূল্যবান কম্বল বিছানো শয্যায় উপবেশন করিলে তাঁহার পরিধেয় কাষায় বস্ত্রের রঙে উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অত্যন্ত বিশোভিত হইল। এইরূপ মনোরম শোভা দর্শন করতঃ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীবর্ধন বলিলেন, “প্রভো, অদ্য আমার এই কৃতপুণ্যের ফলস্বরূপ আমি যেখানে জন্মধারণ করি না কেন সুন্দর সুগঠিত হস্তপদ সমপন্ন আমার শরীর মনোরম ও সুমন পুষেপর ন্যায় শরীর বর্ণ হউক। আমার শরীর পরিপুষ্ট ও সুকোমল হউক এবং শরীর আলোকোজ্বল আভায় সব সময় দ্যুতিমান হউক” এইভাবে তিনবার প্রার্থনা করিলেন।

	তিন মাসব্যাপী পচ্চেক বুদ্ধকে আহারাদি চতুরপ্রত্যয় দ্বারা সেবা পূজা করিয়া বর্ষাবাস সমাপ্ত হইলে শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী পচ্চেক বুদ্ধকে লক্ষ টাকা মূল্যের কম্বল এবং চীবর দান করিয়া পূজা করিলেন। পচ্চেক বুদ্ধও পুণ্যানুমোদন করিয়া হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

	মহাশাল শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী সেই জন্ম হইতে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। যথা আয়ুষ্কাল দেবরাজ ইন্দ্রের দিব্য সুখ-সমৃদ্ধি পরিভোগ করিয়া শ্রীবর্ধন শ্রেষ্ঠী দেবলোক ও মানবলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া এই ভদ্রকল্পের এক সময় মহাসম্বত রাজা হইতে দুই লক্ষ পাঁচ অযুত, দুই হাজার পাঁচশত পঞ্চম রাজার পরে বারাণসী রাজ্যে আগ্নিক নামক রাজা হইয়া জন্মলাভ করেন। তিনি ঋদ্ধিমান ও মহাশক্তিশালী ছিলেন। কথা বলিবার সময় মুখ হইতে চক্রাকারে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত, শরীরের বর্ণও তখন অত্যুজ্বলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

	রাজা অগ্নিকের হস্তা, চিত্রা, জম্বু, জ্বালিনী ও বিশাখা নামে পাঁচজন রাণী ছিলেন। প্রধানা মহিষী হস্তার চারিপুত্র ও পাঁচকন্যা ছিল। সেই চারি পুত্রের নাম উল্কা মুখ, করকন্ডু, হস্তিনিক ও মিনিসুর ছিল। পাঁচকন্যাগণের নাম ছিল প্রিয়া, সুপ্রিয়া, আনন্দা, বিজিতা ও বিজিতসেনা।

	নয়জন পুত্রকন্যা জন্ম দানের পর প্রধানা মহিষী হস্তা পরলোক গমন করেন। রাজা দ্বিতীয় রাণী চিত্রাকে প্রধানা মহিষীরূপে বরণ করেন। চিত্রাকে পাটরাণী করার পর যথাসময়ে জন্তু নামে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করে। একবাজ রাজা অগ্নিকের তর্জনীতে স্ফোটক (ফোঁড়া) রোগ উৎপন্ন হইলে উক্ত স্ফোটক পরিপক্ক হইয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজার এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় রাণী রাজার রোগ যন্ত্রণা উপশমের উদ্দেশ্যে রাজার তর্জনী অঙ্গুলিটি নিজের মুখের মধ্যে রাখিয়া বাতাস দিতে লাগিলেন। এই রকম অবস্থায় রাজা কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইহাতে রাজার আঙ্গুলের পরিপক্ক স্ফোটক গলিয়া পুঁজ বাহির হইল এবং রাণীর মুখে লিপ্ত হইল। রাণী মুখভর্তি পুঁজ লইয়া অশ্বস্তি লাগিলেও রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইবে এই ভয়ে মুখ হইতে রাজার অঙ্গুলি নিষ্ক্রান্ত না করিয়া পুঁজ গলাধকরণ করিলেন। রাজা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন তাঁহার বেদনার উপশম হইয়াছে এবং রাণী সারা রাত্রি তাঁহার অঙ্গুলি মুখে পুড়িয়া অঙ্গুলির ফোঁড়া হইতে নিষ্ক্রান্ত পুঁজ রাণী গলাধকরণ করিয়া রাজার ঘুম ভাঙেন নাই জানিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা মহারাণীকে সাদরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মহারাণী তোমার ন্যায় আমার দ্বিতীয় কোন প্রিয় পাত্রী নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় সেই বর আমার নিকট যাঞ্ছা কর।” 

	রাণী চিত্রা তৎশ্রবণে বলিলেন, “মহারাজ আমার অন্য কোন বর নাই, আমার একমাত্র পুত্র জন্তুকে আপনার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবার জন্য বর প্রার্থনা করিতেছি।”

	তদুত্তরে রাজা বলিলেন, “জ্যেষ্ঠপুত্রের বর্তমানে তাহা সম্ভব নয় রাণী।” রাণী বার বার প্রার্থনা করিলেও রাজা বার বার প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাণী কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং রাজাকে সম্মত করিলেন।

	রাজা রাণী চিত্রার বর অনুমোদন করিয়া জ্যেষ্ঠ চারিজন পুত্রকে আহ্বান করিয়া একদিন বলিলেন, “প্রিয় বৎসগণ, বর্তমান মহারাণী তাঁহার পুত্র জন্তুকে রাজা করার জন্য বার বার অনুরোধ করায় আমার উত্তরাধিকারী করিবার আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। আমার অবর্তমানে তোমাদের মধ্যে রাজ সিংহাসন লইয়া গন্ডগোল হইবে কাজেই বর্তমানে তোমরা রাজার মঙ্গলহস্তী, ঘোড়া, শ্বেতছত্র ও সিংহাসন ব্যতীত অন্যান্য অশ্ব, হস্তী, রথ, ধনরত্ন ও প্রজা ইচ্ছামত লইয়া তোমরা অন্যত্র গমন কর। পরে আমার অবর্তমানে ফেরৎ আসিয়া রাজ্য দখলের চেষ্টা করিও।”

	রাজার এই কথায় রাজপুত্রগণ তাহাদের পাঁচজন ভগ্নীগণকে লইয়া ও আটজন বিচক্ষণ মন্ত্রী সঙ্গে করিয়া প্রচুর ধনরত্ন সহ রাজার পদ বন্দনা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বহু প্রজা ও সৈন্য রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণের সহিত গমন করিল। তাঁহাদের পরিষদ তিন যোজন প্রমাণ দীর্ঘ হইয়াছিল।

	রাজপুত্রগণ সঙ্গে একসংখ্যক সৈন্য দর্শন করিয়া বলিলেন, “আমরা যে রাজ্য ফেলিয়া আসিয়াছি সেই রাজ্যের প্রায় সকল সৈন্য সামন্তই আমাদের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে, বলিতে গেলে সেই রাজ্য এখন খুবই দুর্বল হইয়াছে, কাজেই সেই রাজ্যকে আমাদের পিতার অবর্তমানে পুনঃদখল করিয়া কোন লাভ নাই। এই বিশাল জম্বুদ্বীপের পরিধি ব্যাপক, আমরা মুক্ত এলাকাতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজত্ব করিব।” এই বলিয়া তাঁহারা জনমানবহীন এলাকার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

	এই রকম মুক্ত এলাকা সন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা এক সময় একটি নিগ্রোধারণ্যে উপনীত হইলেন। এই অরণ্যটি গৌতম বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বে বহু সমপত্তি পরিত্যাগ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী কপিল ঋষি নামক এক মহর্ষির সাধন ক্ষেত্র।

	এই অরণ্যে অবস্থিত তৃণ, লতা অরণ্যগুচ্ছ সমূহ সবই দক্ষিণ দিকে হেলিয়া রহিয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র ও অপরাপর হিংস্র জন্তুগণ মৃগ, বরাহ প্রভৃতি তাহাদের শিকার ধরিতে এই অরণ্যে প্রবেশ করিলে সঙ্গে সঙ্গে হিংস্রতা ভুলিয়া যায়, পরসপর হিংসা ও ভয় বিস্মৃত হইয়া- পরম মৈত্রী পরায়ণ হইয়া একসঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে। রাজপুত্র এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া “এই স্থানটি খুবই পবিত্র এবং মূল্যবান ভূমি” বলিয়া সেখানে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করিলেন।

	কপিল ঋষি ভূমিজাল মন্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। সেই মন্ত্রের প্রভাবে মাটির    অভ্যন্তরে হউক কিংবা উপরে শূন্যে হউক আশিহস্ত প্রমাণ স্থানের হিতাহিত অবস্থা জানা যায়। রাজপুত্রগণ কপিল ঋষির সহিত দর্শন লাভ হইলে তাঁহাদের নগর স্থাপনের জন্য স্থান নির্ণয় করিয়া দিবার জন্য বপিল ঋষিকে অনুরোধ করিলেন।

	কপিল ঋষি রাজপুত্রগণকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন “এই স্থানটি শ্রেষ্ঠ স্থান, ইহার ভূমি খুবই সরস। সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে এই স্থানটি অতি উত্তম স্থান। এইখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলে সেই রাজ্যটি অতুলনীয় হইবে। তোমাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্য আমি একটু উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া দিব এবং রাজ্যের সীমা সঙ্কেত করিব- তোমাদের এই সঙ্কেতের মধ্যে অবস্থা করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। এই বলিয়া কপিল ঋষি রাজপুত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন। রাজপুত্রগণও কপিল ঋষির উপদেশ অনুসারে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই রাজ্যটি কপিল ঋষির দ্বারা বিরচিত হইবার কারণে কপিলাবস্তু নামে আখ্যায়িত হইল।

	রাজ্য প্রতিষ্ঠা কার্য সমাপ্ত হইলে রাজকীয় কার্যাবলী সমপন্ন করিবার জন্য আটজন অমাত্য কর্মরত হইলেন। তাঁহারা একদিন এইরূপ বলাবলি করিলেন “রাজপুত্রগণ এখন উপযুক্ত বয়সে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের পিতা বর্তমানে এখানে নাই, অমাত্য হিসাবে আমাদেরই দায়িত্ব উপস্থিত হইয়াছে।” তখন রাজপুত্রদিগকে এইরূপ বলিলেন, “রাজপুত্রগণ, আপনারা বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হইয়াছেন, আপনাদের সঙ্গে অন্য কোন রাজকন্যা নাই, বংশের বৈশিষ্ট্য মর্যাদা রক্ষার্থে আপনাদের জ্যেষ্ঠা ভগ্নি অনুপ্রিয়াকে মাতৃস্থানে স্থাপন করিয়া অন্য চারি ভগ্নির সহিত আপনারা প্রত্যেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপনারা আপনাদের বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষা করুন।”

	রাজপুত্রগণ অমাত্যগণের পরামর্শে সম্মত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভগ্নি অনুপ্রিয়া মাতৃস্থানে স্থাপন করিয়া চারি ভ্রাতা অপর চারি ভগ্নির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অমাত্যগণ যথা শাস্তা বিধিমতে বিবাহ কার্য সমপন্ন করিলেন।

	এই সংবাদ অগ্নিক রাজাকে প্রেরণ করা হইল। অগ্নিক রাজা পুত্র-কন্যাগণের এই বৈবাহিক কাজে “সক্যা বত ভো রাজ কুমরো-” আমার পুত্র কন্যাগণ বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য পরস্পর সম্মত বা সক্য হইয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই বাক্য অনুসারে কপিলাবস্তুতে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী বংশের নাম “শাক্যবংশ” নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

	এই শাক্যবংশ পত্তনকারী রাজপুত্রগণের পিতা অগ্নিক বা ইক্কাকু মৃত্যুর পর জন্ম-জন্মান্তর মানব ও দেবযোনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে বহুজন্মের পর ভদ্রকল্পে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব সময়ে চমপক নগর রাজ্যে (বর্তমান ভগলপুর রাজ্যে) উপশ্রেষ্ঠী নামক শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধিকাল হইতে পিতা-মাতার গৃহে ধনরত্নাদি বিপুলভাবে বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং সমাজে সম্মান, মর্যাদা প্রচুর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধনভান্ডার সমূহ অক্ষুন্ন রহিল।

	জন্মের সময় চমপক নগর রাজ্যবাসী আসিয়া সকলে তাঁহাকে পূজা উপাচার দ্বারা অভিনন্দিত ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিল। তাঁহার মাতা-পিতা ভাবিতে লাগিলেন, “আমাদের পুত্রের সঙ্গে তুলনা করিবার মত জম্বুদ্বীপে কেহ নাই, অগ্নিগোলকের ন্যায় উজ্জলতার সহিত প্রজ্জলিত জম্বুরাজ সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় মনোরম রূপ লাবণ্যে সমৃদ্ধ। নিজের নাম যেন নিজেই সঙ্গে আনিয়াছে সুবর্ণতুল্য উজ্জল তাই তাহার নাম “সোনা” নামে অভিহিত করা হইল। নবজাত সন্তানের শরীর ও হস্তপাদ সুগঠিত, সুন্দর এবং তুলাপিন্ডের ন্যায় কোমল, মসৃণ মনোরম। 

	সেই সোনশ্রেষ্ঠী নন্দনের পরিচর্যার জন্য জন্ম হইতে ছয়শত চারিজন ধাত্রী ছিল। এই সব ধাত্রী দ্বারা সেবা-শুশ্রুষা লাভ করিয়া বড় হইতে লাগিলেন। তিনি বিশেষভাবে উৎপন্ন সুগন্ধিযুক্ত উত্তমশালী ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউলের অন্ন ভোজন করিতেন। অন্ন পাক করিবার সময় ভগ্ন বা ক্ষুদ চাউলগুলি বাদ দিয়া অভগ্ন চাউলগুলি রত্নময় ভান্ডে রাখিয়া শতবার ধৌত করিয়া রত্নময় ভান্ডের ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা হইত, এই সিদ্ধ চাউল বা ভাত ঘৃত, মধু ও গুড়ের সহিত পুনঃরায় রন্ধন করিয়া সুবর্ণ পাত্রে শ্রেষ্ঠী পুত্রকে পরিবেশন করা হইত। শ্রেষ্ঠী পুত্র পরিমাণ মত এই অন্ন সুস্বাদু ব্যঞ্জন সহ আহার করিয়া সুবর্ণ জলে মুখ প্রক্ষালন করিত এবং মুখে সুগন্ধি লেপন করিয়া সিংহ, ব্যঘ্র ও তরক্কু ছবি অঙ্কিত চারি হাত প্রস্থ- অষ্ট হাত দীর্ঘ- সুকোমল গালিচায় কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া রত্ন পালঙ্কে শয়ন করিত। তখন ডানে বামে একশত করিয়া সুন্দরী যুবতীগণ রত্ন দন্ডযুক্ত সুবর্ণ ও রৌপ্য ব্যজনী দুলাইয়া সুললিত কণ্ঠে মৃদু মৃদু সঙ্গীত পরিবেশন করিত। এইভাবে মহাসুখ প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠী নন্দন বয়স প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। একসময় শ্রেষ্ঠী পুত্রের পদ ও হস্ত পল্ল্লবের শেষ প্রান্তে মুকুল ও পদ্ম পুষেপর ন্যায় মনোরম তিলকসমুহ উৎপন্ন হইল। মাঝে মাঝে ধাইমা বা কোন দাসীকে দিয়া তিলক গুলি মর্দিত করিবার জন্য আদেশ করিতেন।

	সেই সোন কুমার পূর্ণ যৌবনে উপনিত হইলে তিন ঋতুতে বাসোপযোগী তিনটি প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক প্রাসাদে দেবধীতা বিনিন্দিতা দিব্য সুন্দরী পাঁচশত করিয়া কুমারী তাঁহার সেবা করিত ও তাঁহার মনোরঞ্জন করিত। 

	এই সোন শ্রেষ্ঠী মগধরাজ বিম্বিসারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ রাজ গৃহে অবস্থিতিকালে রাজা বিম্বিসার স্বীয় বন্ধু সোন শ্রেষ্ঠীকে সেই সংবাদ সুবর্ণ পাতে ‘তথাগতো বুদ্ধোলোকে সমুপ্‌পন্নো’ লিখিয়া বুদ্ধকে পূজা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রেষ্ঠী পুত্র ও “বুদ্ধ” তথাগত শব্দ শ্রবণ করিলে বিশেষ আনন্দিত হইয়া স্বকীয় পরিষদসহ বুদ্ধ সমীপে আগমন করিলেন। বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ও আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণের জন্য বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীর পুত্রের প্রার্থনার জবাবে বলিলেন, “হে সোন, আমি পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহনে অনুমতি দান করি না।”

	সোন শ্রেষ্ঠী পুত্র ও সপারিষদ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তৎশ্রবণে পিতা-মাতা, -“হে ্লেহের বৎস সোন, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, তোমাকে আমরা আমাদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি, মৃত্যুব্যতীত তোমাকে আমাদের থেকে পৃথক করা সম্ভব নহে। আমরা জীবিত থাকিতে ্লেহবশতঃ তোমাকে বিদায় দানে সক্ষম হইব না। “ইহাতে সোন শ্রেষ্ঠী নন্দন বারবার তিনবার পিতা-মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পিতা-মাতা তাঁহার প্রার্থনা বার বার প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং গৃহে সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সোন শ্রেষ্ঠী নন্দন ও অন্ন জল ত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণে পিতা-মাতা অনুমতি দান না করিলে এখানেই জীবন ত্যাগ করিব বলিয়া শয্যাগত হইলেন। সপ্তাহকাল পর্যন্ত অন্ন জল ত্যাগ করিয়া তাঁহার সংকল্পে অটল থাকার পর পিতা-মাতা অগত্যা “ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ কর” বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন।

	সোন শ্রেষ্ঠীপুত্র পিতা-মাতার অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় আনন্দিত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া শরীর সুস্থ করিলেন। তিন চারদিন অবস্থান করার পর বুদ্ধ সমীপে আগমন করিয়া ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সোন রাজ গৃহে বেণুবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের জ্ঞাতি গোষ্ঠী, শ্রেষ্ঠী ধনী এবং সহচর বন্ধুগণ দিবারাত্রি তাঁহার সেবা পূজা করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। আবার অনেক লোক তাঁহার মনোরম রূপশ্রী দর্শনকামী হইয়া সেইখানে আগমন করিতে লাগিল। 

	তখন সোন ভিক্ষু চিন্তা করিলেন, “আমার নিকট প্রত্যহ এই রকম বহুলোক আগমন করিতে থাকায় আমার বিদর্শন কর্মস্থান ভাবনা করিবার সময় পাইতেছি না, এই স্থানে থাকিলে মার্গফল লাভের মাধ্যমে কিভাবে নির্বাণ শান্তি লাভ করিব? মানুষের ঘৃনিত ও পরিত্যক্ত শ্মশানে অবস্থান করিলে কেহ সেখানে যাইবে না, কাজেই আমি সেই পরিত্যক্ত শ্মশানে গিয়া ভিক্ষু ধর্ম আচরণ করিব, সেখানে নির্জনে আমার অভিষ্ট সাধনা করিব”। এই রকম চিন্তা করিয়া বুদ্ধের সমীপে কর্মস্থান গ্রহন করিলেন এবং নগরের অবিদূরে পরিত্যক্ত শ্মশানে গমন করিলেন। শ্মশানে গিয়া ভাবিলেন, “আমার শরীর অত্যন্ত সুকোমল, লৌকিক সুখের প্রত্যাশায় শ্রেষ্ঠতর লোকত্তর সুখে উপনিত হইতে পারি নাই, এখন এই সুকোমল আরামপ্রিয় শরীরকে কষ্ট দিয়া ভিক্ষু ধর্ম আচরণ করিব” এইভাবে বুদ্ধ আদিষ্ট কর্মস্থান অনুযায়ী শয়ন ঈর্ষাপথ পরিহার করিয়া দন্ডায়মান, পদচারণা ও উপবেশন এই তিনটি ঈর্ষাপথে ভাবনা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। উপবেশন করিয়া ধ্যান করিবার সময় স্থ্যানমিদ্ব (তন্দ্রালস) দ্বারা আক্রান্ত হইলে চংক্রমণ করিয়া সেই স্থ্যানমিদ্ব্য অপনোদন করিতে আরম্ভ্ব করেন। এইভাবে চংক্রমণ করিতে করিতে পদপল্ল্লবে সেখাথক উৎপন্ন হইল, তথাপি অবিশ্রান্তভাবে চংক্রমণ করিয়া ভাবনা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং মাটির শক্ত পিন্ডে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পদপল্ল্লবের সেখাথক ফাটিয়া পুজ পানি ও রক্ত বাহির হইয়া চংক্রমণের স্থান রক্তে রঞ্জিত হইল।

	এই রকম কঠোরভাবে তিন মাস অবধি ধ্যান করিয়াও ধ্যান সমাপ্তি ও শ্রেষ্ঠ ধর্মের নিমিত্তাদি দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন না। ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু জীবন অবলম্বন করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। ভিক্ষু ব্রত পরিহার করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের বিপুল ভোগ সমৃদ্ধি পরিভোগ করাই উত্তম হইবে। এই রূপ চিন্তা করিয়া নিরুৎসাহিত হইয়া রহিলেন।

	বুদ্ধ সোন স্থবিরের এই অকৃতকার্যতার কথা জানিতে পারিয়া সেই দিন সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া লইয়া যেখানে সোন স্থবির কর্মস্থান ভাবনা করিতেছিলেন সেই পরিত্যক্ত শ্মশানে গমন করিলেন। সেই শ্মশানের এক প্রান্তে মাটি রক্ত রঞ্জিত ও পুঁজলিপ্ত দেখিয়া সোন স্থবিরকে যাবতীয় বিষয় প্রশ্ন করিলেন। তখন বুদ্ধ সোন স্থবিরকে বলিলেন বেসুরে বা বেতালে বীণা বাদন করিলে ঠিকমত বীণা বাদন হয় না, তার ও সুর ঠিক করিয়া বীণা বাদন করিতে হয়- এই উপদেশ দান করিয়া ভিক্ষুসংঘসহ বিহারে চলিয়া আসিলেন। সোন স্থবিরও বুদ্ধের উপদেশে সংবেগ উৎপন্ন হইয়া স্মৃতিসহ প্রজ্ঞা ও বীর্যসহ সমাধি- সমতা রক্ষা করিয়া ধ্যান করিয়া অচিরে চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সমপন্ন অষ্ট সমাপত্তি সহ অর্হত্ত্ব ফলে উপনীত হইলেন।

	অরহত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হইবার পর সোন স্থবির জেতবন বিহারে তথাগত বুদ্ধ তাঁহাকে আরদ্ধ বীর্যে সর্বাগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

	এই সোন ভিক্ষু গৃহী জীবনে ভোগ সমৃদ্ধিশালী মহাধনবান বংশ হইতে ভিক্ষুত্ত্ব গ্রহণ করায় ভিক্ষু জীবনে “কোটি যশ সোন”- নামে অভিহিত হন। অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থ “কোটি বিস” নামে বলা হইয়াছে।

	 


মধুর কন্ঠী বঙ্গকবি-ভদন্ত বঙ্গীশ

	এই স্থবির অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্ম-জন্মান্তরে সুখদ পুণ্যসঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি নগরবাসীদের সাথে বিহারে গিয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে বিচিত্রকথক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করিলেন। তারপর থেকে তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেব-মনুষ্য লোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম হলো ‘বঙ্গীশ’। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। এক আচার্যের  নিকটে ‘মৃতশির মন্ত্র’ শিক্ষা করেন। মৃত ব্যক্তি মাথায় নখ দিয়ে আঘাত করলেই তিনি ‘এই ব্যক্তি অমুক যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে’ বলে দিতে পারতেন। 

	ব্রাহ্মণেরা ‘ইহাই আমাদের জীবন জীবিকার উপায়’ ভেবে বঙ্গীশকে নিয়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন। বঙ্গীশ তিন বৎসরের মৃতশির দেখেও জন্মলাভ বিবরণ বলে দিতে পারতেন। সে কারণে তিনি সাধারণের অতি শ্রদ্ধাভাজন হলেন। কেউ একশত, কেউ হাজার টাকা তাকে দিতে লাগলেন একসময় বঙ্গীশ বুদ্ধগুণের কথা শুনে শাস্তার কাছে গমনেচ্ছু হলেন। তখন ব্রাহ্মণরা ‘শ্রমণ গৌতম মায়াবলে তোমার আবর্তন করবে’ এই বলে যেতে নিষেধ করলেন। 

	বঙ্গীশ তাদের কথা সহ্য না করে শাস্তার কাছে গিয়ে সৌজন্য আলাপ করে একপার্শ্বে বসলেন। শাস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বঙ্গীশ, তুমি কোনো শিল্প জান কি? ‘হ্যাঁ, মাননীয় গৌতম, আমি মৃতশির মন্ত্র জানি।’ অতঃপর ভগবান নিরয় মনুষ্যলোকে ও নির্বাণগত তিনটি মৃতশির আনিয়ে পরীক্ষার জন্যে তাকে দিলেন। তিনি নিরয়গত ও মনুষ্য জন্মপ্রাপ্ত দুটি শির পরীক্ষা করে তাদের গতি বলে দিলেন। কিন্তু নির্বাণগত ব্যক্তির শির পরীক্ষা করে আদি-অন্ত কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি ঘেমে গেলেন। তখন বুদ্ধ বললেন, ‘কি হে বঙ্গীশ, তুমি বোধ হয় তৃতীয় ব্যক্তির মৃত শিরের কথা বলতে পারবে না।’ ‘না ভন্তে, ‘আমি এই মৃতিশিরের কথাও জানি, অন্যান্য সমস্ত শিরের কথাও জানি!’ বলে ভগবান এ গাথাদ্বয় বললেনঃ-

	“চ্যুতি-জন্ম সত্ত্বদের যেইজন জানে,

	এখানে সেখানে কিংবা যেই কোনো স্থানে;

	যেবা অনাসক্ত, যিনি সুখস্থান গত,

	সেই বুদ্ধে বলি আমি ব্রাহ্মণ প্রকৃত।”

	“যার গতি নাহি জানে দেবতা-গন্ধর্ব-নর,

	সে অর্হৎ ক্ষীনাসবে বলিব ব্রাহ্মণবর।’

	অতঃপর বঙ্গীশ মিনতির সুরে বললেন, ‘ভগবান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার সেই মন্ত্র প্রদান করুন।’ ‘আমার ন্যায় মুন্ডিত মস্তক হয়ে চীবরধারণ করলেই কেবল শিক্ষা দিব।’ তখন বঙ্গীশ ভাবলেন, ‘যে কোন উপায়ে এই মন্ত্র শিক্ষা করে আমি জম্বুদীপে সর্বশ্রেষ্ঠ হবো।’ তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে বললেন, ‘আপনারা চিন্তা করবেন না। ইহাতে আমার বহু মঙ্গল সাধিত হবে।’

	বঙ্গীশ যখন বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন তখন স্থবির নিগ্রোধকল্প ও শাস্তার নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শাস্তা তাকে প্রব্রজ্যা দিতে স্থবিরকে আদেশ দিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শাস্তার নিকটে মন্ত্রস্বরূপ বত্রিশ অশুচি ভাবনা ও বিদর্শন কর্মস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবনা করছেন এমন সময় ব্রাহ্মণেরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেমন হে বঙ্গীশ, শ্রমণ গৌতমের নিকটে মন্ত্র শিখেছ কি?’ ‘হ্যাঁ শিখেছি তো! তাহলে এসো আমরা চলে যাই।’ ‘শিল্প শিক্ষার কী প্রয়োজন? তোমরা চলে যাও। তোমাদের সাথে আমার কোনো কাজ নেই।’ তখন ব্রাহ্মণেরা বললেন, ‘বঙ্গীশ, তুমি শ্রামণ গৌতমের মায়ায় পড়েছ। আমরা তোমরা আশপাশেই থাকব।’ এই বলে চলে গেলেন। তিনি তাদের চলে যাবার পর অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। 

	এভাবে অর্হত্ত্ব লাভের পর স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনী প্রকাশ করতে গিয়ে ‘পদুমুত্তর জিন’ প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

	১. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন। 

	২. ঊর্মিমালা যেমন সাগরে, তারকারা যেমন আকাশে, ঠিক সেভাবেই আপনার উপদেশ বাণী অর্হৎদের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। 

	৩. দেব-মনুষ্য, নাগ অসুর পরিবেষ্টিত হয়ে ও শ্রামণ-ব্রাহ্মণে আকীর্ণ বিশাল জনসভায় জিনুত্তম বুদ্ধ উপবিষ্ট হয়েছিলেন।

	৪. তিনি পৃথিবীতে জ্ঞানপ্রভায় জ্বল জ্বল করতে থাকা লোকবিদ জিন। তিনি উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞদের বোধ উৎপন্ন করতেন।

	৫. তিনি চারি বৈশারদ্য প্রাপ্ত, পুরুষোত্তম, সম্পূর্ণ ভয়-ভীতিহীন, নির্বাণ প্রাপ্ত ও বিশারদ। 

	৬. লোকাগ্র বুদ্ধ কেবল মহান ও শ্রেষ্ঠস্থান বুদ্ধ ভূমিই অনুমোদন করেন, অন্যকিছু নয়। 

	৭. তিনি যখন বজ্রকণ্ঠে সিংহনাদ করেন তখন দেব, মানব বা কেউই প্রত্যাবর্তন করেন না।

	৮. চারি পরিষদে বিশারদ বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশনা করার মধ্য দিয়ে দেব-মনুষ্যদের সংসার সাগর তীর্ণ করিয়েই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

	৯. তখন তিনি তার এক সাধুসম্মত শ্রাবকের ভূয়শী প্রশংসা করে বিচিত্রকথক শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

	১০. তখন আমি হংসবতী নগরে এক সর্ববিধ বেদজ্ঞ, বচনবাগীশ, তার্কিক, সাধুসম্মত ব্রাহ্মণ ছিলাম।

	১১. এক সময় আমি সেই মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনে সেই শ্রাবকের গুণরাশি দেখে ভীষণ রকম প্রীতি লাভ করেছিলাম।

	১২. তারপর আমি লোকনন্দন সুগত প্রমূখ সংঘকে নিমন্ত্রণ করে সাতদিন যাবৎ ভোজন দান করে ত্রিচীবর দান করেছিলাম। 

	১৩. অতঃপর আমি তার রাতুল চরণে মাথা ঠেকিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে একপার্শ্ব দাঁড়িয়ে আনন্দিত মনে জিনুত্তম বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

	১৪. হে বাদিমর্দন, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। হে সর্বলোকাগ্র, আপনাকে নমস্কার। হে অয়ঙ্কর, আপনাকে নমস্কার।

	১৫. হে মারজয়ী, আপনাকে নমস্কার। হে দৃষ্টিবিনাশী, আপনাকে নমস্কার। হে শান্তি-সুখদায়ক, আপনাকে নমস্কার। হে শরণঙ্কর, আপনাকে নমস্কার।

	১৬. হে ভগবান আপনি হচ্ছেন অনাথের নাথ, ভীতুদের অভয়স্থান, ক্লান্তদের বিশ্রামভূমি ও শরণার্থীদের পরম আশ্রয়।

	১৭. আমি এভাবে বহুপ্রকারে সম্বুদ্ধের মহাগুণের ভূয়শী প্রশংসা করে বলেছিলাম, ‘আমি সেই বিচিত্রকথক ভিক্ষুর ন্যায় হতে চাই।’

	১৮. তখন অনন্তজ্ঞানী ভগবান বলেছিলেন, যে ব্যক্তি বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষুসংঘকে সপ্তাহকাল ভোজন করিয়েছে, আর যে ব্যক্তি আমার গুণকীর্তন করল, সে বিচিত্রকথক ভিক্ষুর ন্যায় শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে।

	১৯. ভবিষ্যতে সুদীর্ঘকাল পরে তার সেই মনোরথ পূরণ হবে। সে অপ্রমেয় দেব-মনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করবে।

	২০. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ও ক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন। 

	২১. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে বঙ্গীশ নামে এক শাস্তা শ্রাবক হবে।

	২২. তা শুনে আমি ভীষণ রকম হয়েছিলাম। তখন আমি আজীবন মৈত্রীতদ্গত চিত্তে তথাগত জিনকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে সেবা পূজা করেছিলাম।

	২৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

	২৪. আজ এই শেষ জন্মে আমি এক পরিব্রাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে পরিব্রাজকত্বে উপনীত হয়েছি।

	২৫. বঙ্গে সর্ববিধ বেদজ্ঞ, তর্কশাস্ত্র বিশারদ, বিচিত্রকথা ও পরবাদ খন্ডনকারী।

	২৬. বঙ্গে জাত অর্থে ‘বঙ্গীশ’ অথবা কথায় বিশেষ পারদর্শী এই অর্থে ‘বঙ্গীশ’। এই ‘বঙ্গীশ’ নামেই আমি সবিশেষ পরিচিত হয়েছি।

	২৭. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর প্রথম যৌবনে পদার্পণ করলে পরে আমি রমনীয় রাজগৃহ নগরে সারিপুত্র স্থবিরকে দেখতে পেয়েছি।

	২৮. তিনি পাত্র হাতে সুসংযত হয়ে পিন্ডার্থে বিচরণ করছিলেন। তিনি আনতচক্ষু, স্বল্পভাষী ও যুগমাত্র দর্শনকারী।

	২৯. তাকে দেখে আমি প্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলাম। তারপর আমি চিত্তের উপযুক্ত একটি গাথা বলেছিলাম।

	৩০. তিনি আমাকে লোকনায়ক শাস্তা সম্বুদ্ধের কথা বলেছিলেন। তখন সেই পন্ডিতবীর সারিপুত্র স্থবির আমকে আরও কিছু উপর্দেশ দিয়েছিলেন।

	৩১. তিনি তার স্বভাব-সুলভ জ্ঞানমূলক ও বিরাগমূলক সুদর্শন উত্তম উপদেশকারী শুনিয়ে আমাকে তুষ্ট করেছিলেন। 

	৩২. তারপর আমি পায়ে মাথা ঠেকালে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো।’ তারপর সেই মহাপ্রাজ্ঞ আমাকে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে নিয়ে গির্য়েছিলেন।

	৩৩. আমি ভগবানের রাতুল চরণে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা করে শাস্তার কাছে বসেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘বঙ্গীশ, তুমি কিছু জান কি?’

	৩৪. আমি বললাম, ভন্তে, আমি সামান্য একটা শিল্প জানি। আর তা হচ্ছে, মৃতশির বিদ্যা। বার বৎসরের মৃত হলেও বলে দিতে পারি।’ তখন ভগবান বললেন, ‘সত্যই যদি তোমার ওই বিদ্যা জানা থাকে, তবে এখন আমাকে বলতে পারবে কি?

	৩৫. আমি তাঁর কথায় সম্মত হলে পরে তিনি আমাকে তিনটি মৃত শির দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম, একজন নিরয়ে, একজন মনুষ্যলোকে ও একজন দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।

	৩৬. তারপর তিনি আমাকে একজন ক্ষীণাসব অর্হতের শির দেখালেন। তখন আমি বলে দিতে ব্যর্থ হলাম। আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলাম।

	৩৭. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি সুগতকে এখানে-ওখানে যত্রতত্র ভূয়শী প্রশংসা করছিলাম। তাই ভিক্ষুগণ আমাকে ‘দক্ষ কবি’ বলে নিন্দা করছিলেন।

	৩৮. তারপর বিনায়ক বুদ্ধতা মীমাংসার জন্যে আমাকে বললেন, ‘তুমি কি এই তর্কমূলক গাথাগুলো প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বলছ?’

	৩৯. আমি বললাম, ‘হে বীর, আম দক্ষ কবি নই। তবে আমি আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই সেগুলো বলছি।’ ভগবান বললেন, ‘তাহলে হে বঙ্গীশ, এখন আমার সামনে একটু বলে দেখ তো?’

	৪০. তখন আমি গাথাযোগে ঋষিশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম বীরবুদ্ধকে ভূয়শী প্রশংসা করলাম। জিনশ্রেষ্ঠ আমার গাথা শুনে ভীষণ রকম খুশী হলেন এবং আমি বিচিত্রকথক শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

	৪১. আমি আমার প্রতিভান চিত্ত দিয়ে অন্যের সবকিছু জানতে পারি শুনে অন্য ভিক্ষুরা সংবিগ্ন হলেন। আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

	৪২. ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এই বঙ্গীশ ভিক্ষুই বিচিত্রকথক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে অন্য কেউ তার সমতুল্য নেই।

	৪৩. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে কৃতকর্ম এই জন্মেও আমাকে ফল দিচ্ছে। আমি এখন স্বমুক্ত। তীরের গতিতে আমি আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি।

	৪৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

	৪৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

	৪৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। 

	ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বঙ্গীশ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

	 


গর্ভবতী মহিলার প্রব্রজ্যাপর সন্তান-ভদন্ত কুমার কশ্যপ

	তথাগত মহাকারুণিক জেতবনে স্থবির কুমার কাশ্যপের জননী-সম্বন্ধে এই কথা বলেন। কুমার কাশ্যপের জননী রাজগৃহ নগরে কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠির কন্যা। এই রমণী শৈশব হইতেই অতীব ধর্মপরায়ণা ছিলেন; কোন রূপ সুখভোগে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং মাতা-পিতার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠি দম্পতীর অন্য কোন সন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহার এ   প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিলেন; ভাবিলেন, এখন হইতে ইহার সংসারে আসক্তি জন্মিবে।

	শ্রেষ্ঠিকন্যা পতিগৃহে গমন করিলেন, তাঁহার রূপে গুণে পতিকুলের সকলেই মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে বৈরাগ্য দূর হইল না। একবার কোন পূর্বাহ্নে নগরবাসী সকলে নানারূপ বেশ ভূষা করিয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু শ্রেষ্ঠিকন্যা অন্যান্য দিনের ন্যায় সামান্য বেশেই রহিলেন। তাঁহার স্বামী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, আর্যপুত্র, এই শরীর দ্বাত্রিংশৎ শবোপাদানে পূর্ণ। ইহাকে সাজাইলে কি হইবে? ইহা দেবনির্মিত নহে, ব্রহ্মনির্মিত নহে; স্বর্ণ, মানিক্য কিংবা হরিচন্দন দ্বারাও গঠিত হয় নাই। ইহা পদ্মযোনি নহে, অমৃতগর্বও নহে। ইহা পাপপুষ্ট, মরণশীল জনক-জননী হইতে উৎপন্ন। ইহা ক্ষণভঙ্গুর: উৎবাদ, পরিমর্দ্দন, ক্ষয় ও বিনাশই ইহার স্বভাব। ইহা কদাচারনিরত, দুঃখের আকর, পরিদেবনার হেতু, ব্যাধির মন্দির, কর্মের ক্ষেত্র, কৃমির আলয়। শ্মশান-ভস্মের পরিমাণবৃদ্ধিই ইহার কার্য। ইহা মলপূর্ণ; নবদ্বার, দিয়া সেই মল নিয়ত বাহিরে আসিতেছে। মরণান্তে শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলেই ইহার প্রকৃত ধর্ম্ম সর্ব্বলোকের দৃষ্টিগোচর হয়।

	ভাবিয়া দেখুনত, আর্যপুত্র, এরূপ দেহ সুসজ্জিত করিলে কি লাভ! ইহা শুনিয়া তাঁহার স্বামী বলিলেন “প্রিয়ে, যদি দেহকে এত দোষযুক্ত মনে কর, তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না কেন?

	স্বামিন্‌! প্রব্রজ্যা পাইলে আজই গ্রহণ করিতে পারি।”

	“আচ্ছা, আমি এখনই তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের উপায় করিয়া দিতেছি।

	ইহা বলিয়া সেই ব্যক্তি বহুবিধ উপহারসহ ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া দেবদত্ত-প্রতিষ্ঠিত উপাশ্রয়ে উপনীত হইলেন। শ্রেষ্ঠিকন্যা এই সময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; কিন্তু তিনি নিজে বা তাঁহার পতি কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। 

	এতকালে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল ভাবিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা অতীব আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে যখন গর্ভলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন তাঁহার বড় অশান্তির কারণ হইল। শেষে এ কথা দেবদত্তের কর্ণগোচর হইল। দেবদত্তের হৃদয়ে দয়া, ক্ষান্তি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয়ের অভাব ছিল; তিনি বুদ্ধের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞও ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ‘লোকে মনে করিতে পারে যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা উপাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার পরেই গর্ভধারণ করিয়াছে। অতএব ইহাকে আশ্রয় দিলে আমার কলঙ্ক রটিবে।’ সুতরাং কোন অনুসন্ধান না করিয়াই তিনি ঐ গর্ভবতী রমণীকে দূর করিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

	শ্রেষ্ঠিকন্যার ইচ্ছা ছিল যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি বুদ্ধদেবের আশ্রয় লইবেন; কিন্তু পতি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তখন কোন আপত্তি করেন নাই। এখন দেবদত্তের আদেশ শুনিয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগকে বলিলেন, “আপনারা দয়া করিয়া আমাকে জেতবনে ভগবানের নিকট লইয়া যান; তিনি সর্ব্বজ্ঞ; আমি দোষী, কি নির্দোষ তাহা তাঁহার অগোচর থাকিবে না।” ভিক্ষুণীরা তাহাই করিলেন। রাজগৃহ হইতে জেতবন পঁয়তাল্ল্লিশ যোজন। শ্রেষ্ঠিকন্যা তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে এই সুদীর্ঘ পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন।

	তথাগত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মনে করিলেন, “এই রমণী ভিক্ষুণী হইবার পূর্ব্বেই গর্ভিণী হইয়াছেন সন্দেহ নাই; তথাপি দেবদত্ত যখন ইহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন হঠাৎ ইহাকে আশ্রমে স্থান দিলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা আমার নিন্দা করিবে। অতএব, এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয়ের ভার রাজার উপর সমর্পণ করা যাউক।” ইহা স্থির করিয়া ভগবান পর দিবস রাজা প্রসেনজিৎ, মহা অনাথপিন্ডক, চুল্ল্ল অনাথপিন্ডক, মহোপাসিকা বিশাখা  প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্য ও শিষ্যাকে জেতবনে উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন।

	সন্ধ্যার সময় সভার কার্যারম্ভ হইল। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা এই চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ স্ব-স্ব্ব আসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান স্থবির উপালিকে  বলিলেন, ‘তুমি ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠিকন্যার ইতিবৃত্ত বল এবং তাঁহার সম্বন্ধে এখন কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর।” উপালি “যে আজ্ঞা” বলিয়া উপাসিকা বিশাখাকে শ্রেষ্ঠি দুহিতার দেহ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিশাখা যবনিকার    অন্তরালে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্ব্বেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তখন সকলেই শ্রেষ্ঠিকন্যাকে নিষ্পাপ বলিয়া মত দিলেন।

	শ্রেষ্ঠিকন্যা অতঃপর বৌদ্ধ উপাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। সন্তান পালন করিতে হইলে ভিক্ষুণীদিগের ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া প্রসেনজিৎ এই শিশুকে রাজভবনে লইয়া গেলেন এবং রাণীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা অপত্য-নির্ব্বিশেষে ইহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং “কাশ্যপ” নাম রাখিলেন। রাজপুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাহাকে কুমার কাশ্যপও বলিত।

	কুমার কাশ্যপ সপ্তম বর্ষ বয়সেই ভগবানের আদেশে প্রব্রজ্যা লাভ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর ভিক্ষুসংঘে প্রবিষ্ট হন। ইনি ধর্ম্মব্যাখ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। শাস্তা বলিতেন, ভিক্ষুদিগের মধ্যে কুমার কাশ্যপ সর্ব্বাপেক্ষা বাক্‌পটু। উত্তরকালে কুমার কাশ্যপ বল্মীকসূত্র শুনিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন  এবং গগনতলস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বৌদ্ধ শাসনে প্রকটিত হন। তাঁহার জননীও বিদর্শনা লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

	একদিন জেতবনস্থ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার জননীর কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, “দেবদত্ত বুদ্ধ নহেন; তাঁহার দয়ামায়াও নাই; সেইজন্যই তিনি স্থবির কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার গর্ভধারিণীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের গুরু ধর্ম্মরাজ; তিনি র্স্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক; তাই তিনি ইহাদের উভয়ের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।” এই সময়ে শাস্তা গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া সেখানে দেখা দিলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তোমরা কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?” তাঁহারা বলিলেন, “আমরা আপনারই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। আপনি কুমার কাশ্যপের জননী সম্বন্ধে যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কথা বলিতেছি।” শাস্তা কহিলেন, “আমি অতীত জন্মেও এই দু্‌ইজনকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। দেবদত্ত তখনও ইহাদের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।” অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগের অবগতির জন্য সেই পূর্ব্ব কথা বলিতে লাগিলেন ঃ

	পূরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হেমবর্ণ, শৃঙ্গ রজতবর্ণ, মুখ রক্তকম্বলবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় মণিগোলকবৎ উজ্জল ছিল। তাঁহার খুরগুলি যেন লাক্ষাসংযোগে চিক্কণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। ভুমিষ্ঠ হইবা মাত্রই তাঁহার পুচ্ছ হইয়াছিল চমরী-পুচ্ছের ন্যায়, শরীর হইয়াছিল অশ্বশাবক-প্রমাণ। তিনি ‘ন্যগ্রোধ মৃগরাজ’ নাম গ্রহণ করিয়া পঞ্চ শত মৃগসহ অরণ্যে বিচরণ করিতেন। অনতিদূরে তাঁহারই ন্যায় হেমবর্ণ আর একটী মৃগেরও পঞ্চশত অনুচর ছিল। তাঁহার নাম ছিল ‘শাখামৃগ।’

	রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন; মৃগমাংস না পাইলে তাঁহার আহার হইত না। তিনি প্রতিদিন পুরবাসী ও জনপদবাসী বহু প্রজা সঙ্গে লইয়া মৃগয়া বধ করিতে যাইতেন। ইহাতে তাহাদিগের সাংসারিক কাজকর্ম্মের এত ব্যাঘাত হইত যে, শেষে জ্বালাতন হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, “চল ভাই, রাজার উদ্যানে মৃগদিগের আহারার্থ তৃণ রোপণ এবং পানার্থ জলের আয়োজন করি। তাহার পর আমরা বন হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া উদ্যানের ভিতর পূরিব এবং রাজাকে সমস্ত অবরুদ্ধ মৃগ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব।”

	ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা রাজোদ্যানে তৃণ রোপণ ও কূপ, পুষ্করিণী খনন করিল এবং মুদ্‌গর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সকলে একসঙ্গে মৃগান্বেষণে বাহির হইল। তাহারা বনে প্রবেশ করিয়া এক যোজন বেষ্টন করিয়া ফেলিল; ন্যাগ্রোধমৃগ এবং শাখামৃগ উভয়েরই বিচরণক্ষেত্র ঐ চক্রের মধ্যে পড়িল। অনন্তর বেষ্টনকারীরা মৃগ দেখিতে পাইয়া বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির উপর মুদ্‌গরের আঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে মৃগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া স্ব-স্ব গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন ঐ সকল লোকে তরবারি, শক্তি, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি আস্ফালনপূর্ব্বক বিকট শব্দ আরম্ভ করিল এবং মৃগগুলিকে তাড়াইয়া উদ্যানের অভিমুখে লইয়া চলিল।

	উদ্যানের দ্বার পূর্ব্ব হইতেই উন্মুক্ত ছিল। ভয়বিহ্বল মৃগগুলি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পর লোকে অর্গল দিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

	এইরূপে বহুমৃগ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহারা ব্রহ্মদত্তের নিকট গিয়া বলিল, “মহারাজ, আপনি প্রতিদিন মৃগয়ায় গিয়া আমাদের কার্যহানি করেন। আজ আমরা আপনার উদ্যান মৃগপূর্ণ করিয়া রাখিলাম! এখন হইতে ঐ সকল বধ করিয়া ভোজন করুন।”

	ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে গিয়া দেখিলেন, উহাতে বাস্তবিকই শত শত মৃগ রহিয়াছে। তিনি হেমবর্ণ মৃগ দুইটি দেখিয়া বলিলেন, “তোমাদিগকে অভয় দিলাম; তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস কর।” ইহার পর কোন দিন তিনি নিজে, কোন দিন বা তাঁহার পাচক উদ্যানে গিয়া এক একটি মৃগ শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনুকের টঙ্কার শুনিবামাত্র মৃগগণ প্রাণভয়ে এরূপ ছুটাছুটি করিত, যে প্রতিদিনই একটির স্থলে বহুমৃগ শরাহত হইত।

	বোধিসত্ত্ব দেখিলেন অনেক মৃগ নিরর্থক নিহত হইতেছে এবং সকলকেই নিয়ত সন্ত্রস্ত থাকিতে হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক দিন তিনি শাখামৃগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহাদের দুই দল হইতে পর্যায়ক্রমে এক এক দিন এক একটি মৃগ স্ব স্ব বারানুসারে ধর্ম্মগন্ডিকার  উপর গ্রীবা স্থাপন করিবে এবং রাজপাচক সেখানে গিয়া উহার শিরচ্ছেদ করিবে। তাহা হইলে যেদিন যে মৃগের বার আসিবে, সেদিন কেবল তাহারই প্রাণ যাইবে; অপর কেহ আহত বা উদ্বিগ্ন হইবে না। তদবধি এই নিয়মানুসারে কাজ হইতে লাগিল; যে মৃগ ধর্ম্মগন্ডিকার উপর গ্রীবা রাখিয়া থকিত, রাজপাচক তাহারই প্রাণ সংহার করিত, অন্য কাহারও উপর কোন উপদ্রব করিত না।

	অনন্তর একদিন শাখামৃগের দলভূক্ত এক গর্ভিণী হরিণীর বার উপস্থিত হইল। সে শাখামৃগের নিকট গিয়া বলিল, “প্রভু, আমি এখন অন্তঃসত্ত্বা; প্রসবের পর আমরা একজনের জায়গায় দুই জন হইব; পালামত দুই জনেই প্রাণ দিতে পারিব। অতএব এবার আমায় ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করুন।” শাখামৃগ উত্তর দিল, “তাহা হইতে পারে না; তোমার অদৃষ্টফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে, আমি অন্য কাহারও স্কন্ধে তোমার পালা চাপাইতে পারিব না।” তখন হরিণী নিরুপায় হইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি দলে ফিরিয়া যাও; যাহাতে এবার তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি তাহার উপায় করিতেছি।” অতঃপর তিনি নিজেই পশু-বধক্ষেত্রে গিয়া গন্ডিকার উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শুইয়া রহিলেন।

	যথাসময়ে পাচক গন্ডিকার নিকট উপস্থিত হইল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কারণ রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন। সে দৌঁড়াইয়া রাজাকে বলিতে গেল; রাজা শুনিবামাত্র পাত্রমিত্রসহ রথারোহণে সেখানে উপনীত হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সখে মৃগরাজ! আমি ত তোমায় অভয় দিয়াছি। তবে তুমি কেন গন্ডিকার উপর মাথা রাখিয়াছ?”

	বোধিসত্ত্ব কহিলেন, “মহারাজ, আজ যে মৃগীর বার হইয়াছিল সে অন্তঃসত্ত্বা; সে যখন আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন দেখিলাম একের প্রাণ-রক্ষার্থ অন্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারি না। কাজেই ভাবিলাম, নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইব- তাহার পরিবর্তে আমিই মরিব। ইহার ভিতর আর কোন কথা নাই, মহারাজ।”

	“মৃগরাজ, আজ আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও দয়ার পরিচয় দিলেন, তাহা ত মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আপনি উঠুন; আমি প্রসন্ন মনে আপনাকে ও সেই মৃগীকে অভয় দিলাম।” “দুইটি মাত্র মৃগ অভয় পাইল, নরনাথ? অবশিষ্ট মৃগদিগের ভাগ্যে কি হইবে?”

	“অবশিষ্ট মৃগদিগকেও অভয় দিলাম।”

	“আপনার উদ্যানস্থিত সমস্ত মৃগ নিঃশঙ্ক হইল বটে, কিন্তু অপর মৃগদিগের কি দশা হইবে?”

	“তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।”

	“মৃগকুল নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু অপর চতুষ্পদদিগের ভাগ্যে কি ঘটিবে?”

	“তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।”

	“চতুষ্পদ প্রাণিমাত্রের ভয় রহিল না বটে, কিন্তু বিহঙ্গগণের কি গতি হইবে?”

	“বিহঙ্গদিগকেও অভয় দিলাম।”

	“বিহঙ্গেরা অভয় পাইল বটে, কিন্তু মৎস্যাদি জলচরদিগের কি হইবে?”

	“মৎস্যাদি জলচরদিগকেও অভয় দিলাম।”

	এইরূপে রাজার নিকট হইতে সর্ব্ববিধ প্রাণীর জন্য অভয় পাইয়া বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মগন্ডিকা হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়া বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, ধর্ম্মপথে চলুন, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, গৃহী সন্ন্যাসী, পৌর জনপদ, সকলের সহিত যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করুন, তাহা হইলে যখন দেহত্যাগ করিবেন, তখন দেবলোকে যাইতে পারিবেন।” এইরূপে বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের সহিত রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব ঐ উদ্যানে আরও কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক অনুচরগণসহ অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

	বোধিসত্ত্বের কৃপায় জীবন লাভ করিয়া সেই হরিণী যথাকালে পদ্মকোরকসদৃশ এক পরম সুন্দর শাবক প্রসব করিল। শাবকটি ক্রমে বড় হইয়া শাখামৃগের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একদিন হরিণী তাহাকে বলিল, “বাছা, শাখামৃগের সংসর্গে থাকিও না; তুমি এখন অবধি ন্যাগ্রোধ মৃগের দলের সহিত মিশিবে।” 

	এদিকে রাজদত্ত অভয় পাইয়া মৃগেরা লোকের বড় অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা শস্য খাইয়া বেড়াইত; রাজার ভয়ে কেহই তাহাদিগকে মারিতে বা তাড়াইতে পারিত না। অনন্তর প্রজারা একদিন সমবেত হইয়া রাজাকে দুঃখের কথা জানাইল। রাজা বলিলেন, “আমি প্রসন্ন হইয়া ন্যাগ্রোধ মৃগকে বর দিয়াছি। আমার রাজ্য যায় যাউক, তথাপি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না। তোমরা চলিয়া যাও; আমার রাজ্য মধ্যে কেহই মৃগদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।”

	কিন্তু এই কথা যখন বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “অদ্য হইতে তোমরা লোকের শস্য খাইতে পারিবে না।” অনন্তর তিনি লোকালয়ে সংবাদ পাঠাইলেন, “কৃষকগণ, তোমরা এখন হইতে ক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিও না, কেবল পাতার মালা দিয়া ঘিরিয়া কাহার কোন্‌ ক্ষেত ঠিক করিয়া রাখিও।” প্রবাদ আছে যে পাতার মালা দিয়া ক্ষেত ঘিরিবার প্রথা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। কোন মৃগ কখনও শস্যের লোভে ঐ মালার বেষ্টনী অতিক্রম করে না, কারণ বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে উহা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

	এইরূপে বোধিসত্ত্ব অনুচরদিগকে বহুদিন সদাচার শিক্ষা দিয়া অবশেষে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন; রাজা ব্রহ্মদত্তও বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে দীর্ঘজীবন যাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন। 

	[অনন্তর শাস্তা ভিক্ষুগিদগকে সত্য চতুষ্টয় শিক্ষা দিয়া এইরূপে কথার সমবধান করিলেন ঃ- তখন দেবদত্ত ছিল শাখামৃগ; তাহার শিষ্যগণ ছিল শাখামৃগের অনুচরবর্গ; তখন এই ভিক্ষুণী ছিলেন সেই হরিণী; কুমার কাশ্যপ ছিলেন তাঁহার শাবক; তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম ন্যাগ্রোধমৃগ।]

	বল্মীক-সূত্রের মাধ্যমে কুমার কাশ্যপ সম্পর্কে বুদ্ধ কি বলেছেন?

	আমি এইরূপ শুনিয়াছি ঃ-

	এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন,- জেতবনে, অনাথ পিন্ডিকের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান কুমার কাশ্যপ অন্ধবনে অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর জনৈক অতুজ্জ্বল-কান্তি দেবতা নিশীথে সমগ্র অন্ধবন উদ্ভাসিত করিয়া আয়ুষ্মান কুমার কাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া  সসম্ভ্রমে একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া ঐ দেবতা আয়ুষ্মান কুমার কাশ্যপকে কহিলেন, “ভিক্ষু! এই বল্মীক রাত্রে ধূমায়িত এবং দিনে প্রজ্জ্বলিত হয়। ব্রাহ্মণ  কহিলেন, সুমেধ ! শস্ত্র (খনন-যন্ত্র) লইয়া ইহা খনন কর। সুমেধ তাহা খনন করিয়া দেখিতে পাইল ‘লঙ্গি’ (পলিঘ) ; ‘লঙ্গি’ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটি ‘লঙ্গি’! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ ‘লঙ্গি’ উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল মন্ডুক ; মন্ডুক দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটি মন্ডুক! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ মন্ডুক উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল দ্বিধাপথ ; দ্বিধাপথ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটি দ্বিধাপথ! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! দ্বিধাপথ উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল ‘পঙ্কবার’ (ক্ষার-পরিস্রাবক) ; ‘পঙ্কবার’ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটি ‘পঙ্কবার’! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল ‘কুর্ম্ম ; কুর্ম্ম দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটি কুর্ম্ম! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল অসিধারা ; অসিধারা দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে এক অসিধারা! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল মাংসপেশী ; মাংসপেশী দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে এক মাংসপেশী! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল নাগ (গজবর) ; নাগ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটি নাগ! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ নাগকে যথাস্থানে থাকিতে দাও, নাড়িও না, নাগকে (যথাবিধি) নমস্কার কর। ভিক্ষু! তুমি ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই পঞ্চদশ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। ভগবান যেভাবে প্রশ্নের রহস্য বিবৃত করেন তুমি তাহা সেভাবেই অবধারণ কর। ভিক্ষু! কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে, কি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, কি দেব-মনুষ্য সমাজে তথাগত, তথাগত শ্রাবক, অথবা যিনি ইহাদের কাহারও হইতে উত্তর শুনিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখি না যিনি এই সকল প্রশ্নের রহস্য বিবৃত করিয়া সন্তোষ বিধান করিতে পারেন।” সেই দেবতা ইহা বিবৃত করিলেন, ইহা বিবৃত করিয়া তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। 

	২। অনন্তর আয়ুষ্মান কুমার কাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট দেবতার সকল কথা যথাযথভাবে নিবেদন করিয়া কহিলেন ঃ “প্রভো! এ স্থলে বল্মীক কি, রাত্রে ধূম-উদ্গীরণ কি, দিনে প্রজ্জ্বলন কি, ব্রাহ্মণ কে, সুমেধ কে, শস্ত্র কি, খনন কি, ‘লঙ্গি’ কি, মন্ডুক কি, দ্বিধাপথ কি, পঙ্কবার কি, কূর্ম্ম কি, অসিধারা কি, মাংসপেশী কি, নাগই বা কি?”

	৩। ভগবান কহিলেন! ভিক্ষু! এ স্থলে বল্মীক চারি মহাভূত-নির্ম্মিত, মাতৃ-পিতৃসম্ভূত, অন্নব্যঞ্জন পুষ্ট, অনিত্য, উৎসাদন-পরিমর্দ্দন-ভেদন-বিধ্বংসনধর্ম্মী এই দেহেরই অধিবচন বা নামান্তর। দিনের কার্য সম্বন্ধে রাত্রে লোকে বিতর্ক-বিচার করে, ইহাই রাত্রে ধূম-উদ্গীরণ। রাত্রে বিতর্ক-বিচার করিয়া লোকে দিনে কায়-বাক্যে কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, ইহাই দিনে প্রজ্জ্বলন। এ স্থলে তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধই ব্রাহ্মণ। সুমেধ ভিক্ষুরই নাম। শস্ত্র আর্যজনোচিত প্রজ্ঞার অধিবচন। বীর্যারম্ভই খনন। অবিদ্যাই ‘লঙ্গি’। সুমেধ! শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া ‘লঙ্গি’ উত্তোলন কর, অবিদ্যা পরিত্যাগ কর; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভিক্ষু! এ স্থলে মন্ডুক ক্রোধ এবং নিরাশারই নামান্তর। সুমেধ! শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া মন্ডুক উত্তোলন কর, ক্রোধ ও নিরাশা পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এ স্থলে দ্বিধাপথ বিচিকিৎসারই নামান্তর। সুমেধ! শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া দ্বিধাপথ উত্তোলন কর, বিচিকিৎসা পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। পঙ্কবার কামচ্ছন্দ, ব্যপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা এই পঞ্চ নীবরণেরই নামান্তর। সুমেধ! শস্ত্রধারা খনন করিয়া পঙ্কবার উত্তোলন কর, পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এস্থলে কূর্ম্ম পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধেরই নামান্তর। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান লইয়াই পঞ্চউপাদান-স্কন্ধ। সুমেধ! শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া কূর্ম্ম উত্তোলন কর, পঞ্চউপাদান-স্কন্ধ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। অসিধারা পঞ্চকামগুণেরই নামান্তর। পঞ্চকামগুণ, যথা- ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ। সুমেধ! শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া অসিধারা উত্তোলন কর, পঞ্চ-কামগুণ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এখানে মাংসপেশী নন্দিরাগেরই নামান্তর। সুমেধ! মাংসপেশী উত্তোলন কর, নন্দিরাগ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভিক্ষু! এস্থলে নাগ ক্ষীণাসব ভিক্ষুরই নামান্তর, এহেন নাগকে থাকিতে দাও, নাড়িও না, ক্ষীণাসব ভিক্ষুকে নমস্কার কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। আয়ুষ্মান কুমার কাশ্যপ তাহা প্রসন্ন মনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

	 


বিবাহমন্ডপ হতে পলাতক-ভদন্ত রেবত

	অগ্রশ্রাবক সারীপুত্র (উপতিষ্য) মহাস্থবিরের ৮৭ কোটি ধন-সম্পত্তি ছিল। তিনি সম্পত্তিগুলো পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মহামান্য সারীপুত্র মহাস্থবিরের চালা, উপচালা ও শিশুপচালা নামে তিন ভগ্নি এবং চন্দো ও উপসেন নামে দুই ভ্রাতা তাঁরাও সংসার ধর্মের নশ্বরতা উপলব্ধি করে গার্হস্থ্য ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মচর্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর আর একজন সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে তার নাম রেবত। তাঁর মাতা রূপসারী ব্রাহ্মণী সারীপুত্র মহাস্থবিরের উপর বড়োই অসন্তুষ্টা। কেন না তিনি একে একে তার সকল পুত্র-কন্যাগণকে প্রব্রজ্যা দিয়েছেন, কেবল রেবত এখনো অল্পবয়স্ক বলে প্রব্রজ্যা দিতে পারেননি। রেবতের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁর মাতা চিন্তা করলেন- “আমার দু’টি ছেলে ও তিনটি মেয়ে ব্রহ্মাচর্য অবলম্বন করে আধ্যাত্মিক জীবন সাধনায় নিমগ্ন। রেবতও যদি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতঃ সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করে, তাহলে আমার বংশ রক্ষা দুষ্কর হয়ে পড়বে। আর এতোগুলো বিষয়-সম্পদ কে রক্ষা করবে?” এই চিন্তা করে তিনি ছোট ছেলে রেবতের বিয়ের আয়োজন করলেন এবং তাঁদের সমান কূল জ্ঞাতি, গোত্র ও সম্পত্তির বিচার করে শীঘ্রই একটি সুন্দরী পাত্রী নির্বাচন করলেন। আর এদিকে সারীপুত্র মহাস্থবির মহোদয় সকল অরণ্য-বিহারে ও দেশের বিহারের ভিক্ষুগণকে বলে রেখেছিলেন- “আমার সহোদর ভাই ভগ্নিগণ পরমার্থ সাধনার জন্য প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করেছে। আমাদের সকলের ছোট ভাই রেবত এখনো বাড়ীতে বসবাস করছে। সুতরাং সে আমাদের সকলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তবে তারও যদি প্রব্রজ্যা ধর্মে মতি হয়, কারো নিকট প্রব্রজ্যা নিতে আসে, তবে অনতিবিলম্বে ভিক্ষুসংঘের যে কেহ তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করতে পারবে। আমার মাতৃদেবী মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্না। তাই আমার মায়ের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। যারা নিজ পুত্রকে মুক্তির পথে বাঁধা দেয়, তারা পুত্রের হিত চায় না- চায় কেবল নিজের স্বার্থ। স্বার্থান্ধ মাতা-পিতার অনুমতিতে বা বিনা অনুমতিতে কিছু যায় আসে না। আমিই আমার ভাই বোনদের অভিভাবক। আমার অনুমতিতেই আপনারা রেবতকে প্রব্রজ্যা দিয়ে  দেবেন।”

	ভরা্লযৌবন-মাধুর্যে বিভূষিত শ্রীমান রেবত পূর্ব-পুণ্যপ্রভাবে প্রভাবান্বিত; তথাপি হেতুর অভাবে আত্মবিস্মৃত; তাই বিবাহ উৎসবে তিনি আমোদিত হয়ে মাতাসহ বহুলোককে সঙ্গে নিয়ে পাত্রীর পিত্রালয়ে গমন করলেন। সেখানে উভয়পক্ষের জ্ঞাতিগণ বিবাহ মঙ্গলে একত্রিত হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে হাত রেখে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ পর্বে প্রথমে কন্যা পক্ষের পিতামহী তাদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তখন তার পিতামহীর বয়স হয়েছিল ১২০ বৎসর। তার মাতার চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেছে। দেহের চর্মাবরণ ঝুলে পড়েছে। দাঁতগুলো পড়ে গেছে। যষ্টির উপর ভর দিয়ে ধনু বাঁকা শরীরে যখন বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করছিলেন, তখন রেবত তার দিকে অবলোকন করলে ঐ বার্ধক্য দশাপ্রাপ্ত দৃশ্যগুলো দেখে তাদের জ্ঞাতীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- “এই যে ছবির ন্যায় চক্‌চকে, ননীর ন্যায় কোমলাঙ্গী এই আমার পরমা-সুন্দরী ভার্যা তারও কি একদিন এরূপ বার্ধক্য দশা আসবে।”

	জ্ঞাতিগণ উত্তর দিয়ে বল্‌লেন- “হ্যাঁ বৎস, বয়োবৃদ্ধি হলে সকলকেই এরূপ হতে হবে। আমাদেরও একদিন ঐ দশা হবে।”

	জন্মান্তরের পুণ্য-সংস্কার বিমন্ডিত রেবত তাদের কথাগুলো শুনে মনে মনে চিন্তা করলেন- “হায়! আমার মাতা, আমার স্ত্রীর এবং সকলেরই একদিন এরূপ পরিণতি হবে। চুল পাকবে, দাঁত পড়বে, চর্মাবরণ ঝুলে পড়বে এবং যষ্টির উপর ভর দিয়ে চলতে হবে। ঐরূপ বার্ধক্য দুর্দশা যাদের শীঘ্রই আসছে, তাদের আবার কামভোগের ও আমোদ-প্রমোদের কী প্রয়োজন? আমাদের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপতিষ্য (সারীপুত্র মহাথেরো) সংসারের এরূপ অসারতা দেখেই বোধ হয় প্রব্রজিত হয়েছেন। তিনি বোধ হয়, সেখানে কোন সারধর্ম লাভ করে তৃপ্ত হয়েছেন; তাই আর আসতেছেন না।” তিনি এরূপ চিন্তা করে জ্ঞানময় চিত্তে স্থির সংকল্প করলেন- “আর না, আমিও গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে অরণ্য বিহারী হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকবো। আজই আমি পলায়ন করতঃ প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করবো।”

	অতঃপর তিনি সুবর্ণ শিবিকায় আরোহণ করে পাত্রীকে নিয়ে আপন পিতৃলয়ে ফেরার পথে মনে মনে ভাবলেন- “এরূপ নজর বন্দী জীবন হতে কিভাবে অব্যাহতি পেতে পারি?” হঠাৎ তার মনে খেয়াল চেপে বসলো। তিনি মলত্যাগের ভাণ করে শিবিকা বাহকগণকে বল্‌লেন- “বন্ধুগণ, আমাকে মলত্যাগ করতে হবে।” এই বলে তিনি পলানোর পথ খুঁজছিলেন। কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজনগণ তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখলেন; যেন সে অন্য কোথাও যেতে না পারে। অনিত্যদর্শী রেবত সুযোগ না পেয়ে পুনঃ এসে শিবিকায় উঠে বসলেন। এভাবে তিন তিন বার ঝোপে প্রবেশ করলেন, সুযোগ না পেয়ে আবার শিবিকায় উঠে বসলেন। চতুর্থ বারে তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণ ভাবলেন- “এরূপ বারে বারে মলমূত্র ত্যাগ করতে যাওয়া বোধ হয় তাঁর ‘অতিসার’ রোগ হয়েছে; আর সে যাবেই বা কোথায়।” এই ভেবে তারা আর পাহারা দিলেন না। বুদ্ধিমান রেবত সুযোগ বুঝে ঝোপের ভিতর দিয়ে পলায়ন করলেন। যেতে যেতে অরণ্যের একস্থানে ত্রিশজন ভিক্ষু বাস করছেন দেখে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে বল্‌লেন- “ভন্তে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।”

	“আবুসো, তুমি তো দেখছি সর্বালঙ্কার বিভূষিত। তুমি কি রাজপুত্র না অমাত্যপুত্র তা’তো জানি না; কিভাবে তোমাকে প্রব্রজ্যা দিব?”

	“ভন্তে, আপনারা আমাকে জানেন না?”

	“না, আবুসো।”

	“আমি উপতিষ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।”

	“এই উপতিষ্য কে?”

	“ভন্তে, ভিক্ষুগণ আমার ভ্রাতাকে ‘সারীপুত্র’ বলেই জানেন। সেজন্য আমি ‘উপতিষ্য’ বললে আপনারা চিনতে পারছেন না।”

	“তাহলে তুমি কি অগ্রশ্রাবক সারীপুত্র স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।”

	“হ্যাঁ ভন্তে।”

	অনন্তর ভিক্ষুগণ, রেবতের পরিচয় পেয়ে আশ্বস্থ হলেন এবং নিঃসংকোচে তাঁকে ত্রিশরণ মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা প্রদান করলেন। নবপ্রব্রজিত রেবত প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে ভাবলেন- “আমার মাতা এবং আত্মীয় স্বজনগণ সংবাদ পেলে লোক নিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এখানে আসতে পারে, অতএব এখানে বাস করা আমার পক্ষে ভাল হবে না; আমি গভীর কণ্ঠকারণ্যে প্রবেশ করবো, যেখানে আর কারো প্রবেশ করার সাধ্য থাকবে না।”

	মহামান্য সারীপুত্র মহাস্থবির মহোদয় রেবতের প্রব্রজ্যা ও গভীর অরণ্যে চলে যাবার খবর পেয়ে তিনি ভ্রাতা দর্শনে যাবার জন্য ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন- “প্রভু ভগবান, আমার ছোট ভাই রেবত অরণ্য বিহারী ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে। আমি তার দর্শনে যেতে চাই।” ভগবান বললেন- “সারীপুত্র, তুমি কিছুদিন অপেক্ষা করো। আমিও তোমার সাথে তাকে দর্শন করতে যাবো।”

	নির্বাণাকাঙক্ষী রেবত উপাধ্যায় হতে অনুমতি ও কর্মস্থান ভাবনা গ্রহণ পূর্বক গভীর কণ্ঠকারণ্যে প্রবেশ করলেন। তথায় দিবারাত্র ধ্যান অনুশীলন করে এক মাসের মধ্যেই প্রতিসম্ভিদা সহ অরহত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

	মহাকারুণিক তথাগত অতি প্রত্যুষে বুদ্ধ-চক্ষুতে জ্ঞান-জাল বিস্তার করে লোকসংসার দর্শন করতে করতে দেখতে পেলেন- “আয়ুষ্মান রেবত অরহত্ব ফল লাভ করেছে।” ভগবান সেদিনই সেখানে যাবেন বলে স্থির করলেন। যাবার সময় ত্রিশ সহস্র ভিক্ষু তাঁর অনুগামী হলেন। ভগবান ভাবলেন- “আয়ুষ্মান রেবত অতিদূরে মহারণ্যে গভীর কণ্টক-বনে বাস করছে। পথিমধ্যে লোকজন নেই যে এতজন মহাভিক্ষুসংঘের জন্য আহারের ব্যবস্থা করবে।” তখন তাঁর মনে হলো- “আমার শিষ্যগণের মধ্যে সীবলী স্থবিরই লাভীদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়। তাঁর লাভের দ্বারাই সকলের আহার সংস্থান করায়ে তাঁকে সদেব মনুষ্যলোকে “লাভী-শ্রেষ্ঠ” উপাধিতে প্রসিদ্ধ করবো।” এই ভেবে জগৎগুরু তথাগত পুণ্যবান সীবলী স্থবিরকে ডেকে বললেন- “সীবলী, সারীপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেবত গভীর কণ্ঠকারণ্যে প্রবেশ করে অরহত্বফল লাভ করেছে। আমি এই ত্রিশ সহস্র ভিক্ষু নিয়ে তাঁকে দেখতে যাবো। ভিক্ষুসংঘ যাতে পথিমধ্যে খাদ্যাদির অভাবে কোন প্রকার কষ্ট না পায়, তুমি তার সুব্যবস্থা করো।”

	সুগতের নির্দেশ-বাক্য শ্রবণ করে মহাপুণ্যবান সীবলী স্থবির জ্ঞানযোগে পূর্ব-পুণ্যস্মরণ করে ভাবলেন- “ভগবান বিপর্শ্বী বুদ্ধের প্রভাবে আমি আটষট্টি লক্ষ ভিক্ষুগণকে সমর্পিত করেছিলাম। সেই পুণ্য এখন আমার অসংখ্য-অপ্রমেয় হয়েছে। ত্রিশ সহস্র কেন, সমস্ত ভিক্ষুসংঘকেও আমার পুণ্য-প্রভাবে চতুর্প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।” এই ভেবে তিনি অগ্রে অগ্রে চললেন।

	মহামহিম পুণ্যক্ষেত্র, পরম পূজনীয় সীবলী স্থবিরকে দান দিতে না পেয়ে বন-দেবগণ বহুদিন পর্যন্ত ক্ষুন্নমনা ছিলেন। অদ্য ভিক্ষুসংঘসহ ভগবান রেবত ভন্তের দর্শনার্থে যাবেন, আর মহাপুণ্যবান সীবলী স্থবির মহোদয় তাঁদের অগ্রে অগ্রে যাবেন শুনে অনুপম আনন্দ-হিল্ল্লোল প্রবাহিত হলো দেবগণের মধ্যে। তাঁরা দিব্য অন্ন-পানীয় আহরণ করে রেবত ভন্তের বাসস্থান হতে শ্রাবস্তী পর্যন্ত পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে সুসজ্জিত করে রাখলেন।

	প্রভাতেই সসংঘ ভগবান সীবলী স্থবিরকে অগ্রে করে রেবতের বাসস্থানাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে এতো অধিক পরিমাণে দিব্য খাদ্য-ভোজ্য সীবলী স্থবিরের পাত্রে পড়তে লাগলো যে, তা’ দিয়ে তিনি ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুসংঘকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করায়ে আরো অনেক অবশিষ্ট থেকে গেল। তাঁরা ক্রমে মহারণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানেও মহিমাময় সীবলী স্থবিরের লাভের সীমা রইল না। তৎপর কণ্ঠকারণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানেও অমিত লাভী সীবলী স্থবিরের স্বীয় লভ্য আহার্যের দ্বারা ভগবানসহ ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুসংঘকে প্রচুর পরিমাণে আহার করালেন। আয়ুষ্মান রেবতের বাসস্থানে উপস্থিত হলে সেখানেও পুণ্যবান সীবলী স্থবিরের পুণ্য-প্রভাবে বর্ণনাতীত চতুর্প্রত্যয় লাভ হয়েছিল; কারো কোন জিনিসেরই অভাব রইল না।

	ভগবান আয়ুষ্মান রেবতের প্রব্রজ্যা ও অরহত্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁকে প্রশংসা করলেন। মহাজয়ী সেনাপতির সংবর্ধনার্থ যেমন রাজা সসৈন্যে তাঁকে আগুবাড়ায়ে নেয়, ধর্মযুদ্ধে মার্গজয়ী চারি প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত মহাক্ষীণাসব অর্হৎ রেবতের দর্শনের জন্যও তদ্রূপ আজ স্বয়ং ভগবান সশিষ্য তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়েছেন দেখে রেবতের মহা-আনন্দ উৎপন্ন হলো।

	মহালাভী সীবলী স্থবির মহোদয়ের পুণ্য-প্রভাবে কোন দ্রব্যের জন্যই রেবত ভন্তের বেগ পেতে হলো না। ভগবান সশিষ্য সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে পুনঃ শ্রাবস্তী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করলেন। আসার সময় পূর্ববৎ পুণ্যোজ্জ্বল সীবলী স্থবিরকে অগ্রে করে আসায় ভিক্ষুসংঘের কোন কিছুরই অভাব হলো না। শ্রাবস্তীতে পৌঁছলে ভিক্ষুগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন- “বন্ধুগণ, আয়ুষ্মান সীবলী অসাধারণ লাভী; পূর্বেও তিনি পাঁচশত ভিক্ষু নিয়ে হিমালয় পরিভ্রমণ করে এসেছিলেন, সেখানেও সকল দেবগণ তাঁর অত্যধিক পূজা-সৎকার করেছিলেন। অদ্য স্বয়ং ভগবানও তাঁকে অগ্রে রেখে আয়ুষ্মান রেবতকে দর্শন করে আসলেন। এই ত্রিশ সহস্র মহাভিক্ষুসংঘের সামান্যতমও অভাব বোধ হলো না।” ভিক্ষুগণ অপ্রতিম অমিতলাভী সীবলী স্থবির মহোদয়ের এরূপ পুণ্য-ঋদ্ধি দেখে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হলেন।

	 


সাত বছর গর্ভযাতনায় লাভীশ্রেষ্ঠ-ভদন্ত সীবলী

	বৈশালী রাজ্যের রাজা মহালী কুমার ও রাণী সুপ্রবাসা পরম সৌভাগ্যবান দমপতি। তথাগত বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শুনিয়া উভয়েই স্রোতাপত্তি  ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মহালী কুমারের ঔরসে, সুপ্রবাসার গর্ভে সীবলী কুমার জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রবাসার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের ধনরত্ন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সকালে পাঁচ গাড়ী এবং বিকালে পাঁচ গাড়ী পূর্ণ হইয়া প্রত্যহ ধনরত্ন ও অলঙ্কারাদি আগমন করিতে থাকে। মহালি কুমার ও সুপ্রবাসা ইহাতে বিস্মিত হইলেন এবং প্রতিবেশীগণও সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া সুপ্রবাসার গর্ভস্থ সন্তান অতি পুণ্যবান বলিয়া ধারণা করিতে লাগিলেন। সুপ্রবাসার হস্ত সপর্শ করিয়া বীজ বপন করিলে সেই বীজ হইতে শত সহস্রগুণ ফসল উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিয়া গোলায় শস্য রাখিলে সেই শস্য নিঃশেষ হয় না- যতই খরচ করা হোক না কেন অফুরন্ত থাকিয়া যায়। সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন সুপ্রবাসা কোন পুণ্যবান সন্তান প্রসব করিবেন। কিন্তু দশ মাস, দশ দিন অতিবাহিত হইলেও সুপ্রবাসা সন্তান প্রসব করিলেন না। গর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই রহিল।

	সাত বৎসর, সাত মাস, সাত দিন পূর্ণ হইলে সুপ্রবাসার গর্ভ যাতনা আরম্ভ হইল। গর্ভমুক্ত না হইয়া সুপ্রবাসা অসহনীয় যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তথাগত বুদ্ধ তখন বৈশালীতে অবস্থান করিতেছেন। সুপ্রবাসা বুদ্ধের দিকে করজোড়ে বন্দনা করিয়া মহালী কুমারকে বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবার জন্য পাঠাইলেন। মুর্ছাহত সুপ্রবাসাকে রাখিয়া মহালী কুমার বুদ্ধ সমীপে উপনীত হওতঃ বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া সুপ্রবাসার গর্ভ যন্ত্রণার কথা নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ নিুাকে্ত গাথা দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন- সুপ্রবাসা নিরোগ সুস্থ সন্তান প্রসব করুক।

	“যতোহং ভগিনী অরিযায,

	জাতিযা জাতো নাভি জানামি

	সঞ্চিচ্চ পানং জীবিতা বোরোপেয্যা,

	তেন সচ্চেন সোত্থিতে হোতু, সোত্থি গব্‌ভস্‌স।”

	বুদ্ধ স্বন্তিবাচনসহ আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রবাসা সুস্থ হইলেন এবং সুস্থ, সবল, সুন্দর এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত সন্তানের সুদিব্য দেহ  কান্তি, প্রফুল্ল্ল বদনমন্ডল দর্শনমাত্র সকলের ক্ষোভ, রুক্ষতা বিদূরিত হওয়ার কারণে তাহার নাম সবাই সীবলী কুমার নামে অভিহিত করিলেন।

	তথাগত বুদ্ধ সুপ্রবাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সুপ্রবাসা, মানব জন্ম বড় দুঃখজনক নহে কি? তোমার এই সন্তানকে এতদিন গর্ভে ধারণ করিয়া যে কষ্ট ভোগ করিয়াছ তাহা স্মরণ করিতেছ কি?” সুপ্রবাসা তখন বিনীতভাবে বলিলেন, “প্রভু, এইরকম ভাগ্যবান সন্তান হইলে শতবার আমি গর্ভধারণ করিতে রাজী আছি।”

	সীবলী কুমার মাতৃগর্ভে যে লৌহ কুম্ভী নরকের যন্ত্রণা সদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া শিহরিত হইলেন। তখন তিনি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রব্রজ্যা লাভের আকাঙক্ষা পিতা-মাতা মহালী কুমার ও সুপ্রবাসাকে অবহিত করিলে তাঁহারা সানন্দে অনুমোদন করিলেন। বুদ্ধ, সারিপুত্রকে প্রব্রজ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিলেন। সারিপুত্র স্থবির বুদ্ধের আদেশে সাত বৎসর বয়স্ক সীবলী কুমারের কেশ মন্ডন করিবার সময় গর্ভযাতনার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। সীবলী কুমার সেই গর্ভযাতনার কথা স্মরণ করিতে করিতে কেশ মন্ডন অর্ধেক হইলেই সীবলী অরহত্ত্ব লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অষ্টপরিষ্কার আসিয়া শরীরে সংযোজিত হইল এবং তিনি প্রবীণ স্থবিরের মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। সীবলী অরহত্ত্ব লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাত্র দিব্য খাদ্য-ভোজ্যে দেবতাগণ পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। সীবলী স্থবির বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে সেই খাদ্য ভোজ্যে পূজা করিলেন। সেই হইতে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে প্রচুর খাদ্য ভোজ্য লাভ হইতে আরম্ভ হইল।

	তথাগত বুদ্ধ সীবলী স্থবিরকে জেতবনে নিয়া আসিলে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বুদ্ধ সীবলীর গুণাবলী প্রশংসা করিলেন। পূর্বকৃত পুণ্য ফলে ইহজন্মে সীবলী মহালাভী হইয়াছেন। তাঁহার পাত্র সবসময় উপাদেয় খাদ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ থাকে।

	সীবলী তাঁহার পুণ্য পরীক্ষার অভিপ্রায়ে হিমালয়ের জন-মানবহীন অঞ্চলে যাইবার মনস্থ করিলেন এবং তথাগত বুদ্ধের নিকট পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে নিতে অনুমোদন প্রার্থনা করিলেন। তথাগত বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহার সঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষু গমন করিতে অনুমতি দিলেন। সীবলী স্থবির এই পাঁচশত ভিক্ষু সমবিভ্যাহারে হিমালয়ের জন মানবহীন অঞ্চলে পৌঁছিয়া এক বটবৃক্ষ মূলে অবস্থান নিলেন। তখন সেখানে বৃক্ষ দেবতা, গন্ধর্ব সকলেই অতীব আনন্দিত হইয়া, সীবলীর গুণাবলী কীর্তন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে উপাদেয় খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা পূজা করিতে মনস্থ করিলেন। এইভাবে সপ্তদিন পর্যন্ত সেই দেব গন্ধর্বগণ পূজা করিলেন। সেখান হইতে সীবলী স্থবির পাঁচশত ভিক্ষুসংঘসহ যথাক্রমে পান্ডব পর্বতে, অচিরবতী নদী তীরে, বরসাগর তীরে, হিমালয়ের চূড়ায়, গন্ধমাদন পর্বতে এবং অনবতপ্ত হ্রদে উপনীত হইলে দেব-যক্ষ-নাগ গন্ধর্বগণ আনন্দে উৎফুল্ল্ল হইয়া সীবলীর গুণ কীর্তন করিতে করিতে প্রত্যেক স্থানে সপ্তদিবসব্যাপী উপাদেয় দিব্য খাদ্য-ভোজ্য দিয়া পূজা করিলেন। সীবলী পঞ্চশত ভিক্ষুসহ হিমালয়ের জন-মানবহীন অঞ্চলে সাত সপ্তাহ অর্থাৎ সর্বমোট ঊনপঞ্চাশ দিবস পূজা লাভ করিয়া শ্রাবস্তীর জেতবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভিক্ষুসংঘ পুণ্যালোয় বিকশিত সীবলী স্থবির মহোদয়ের পুণ্যালোকময় সাহচর্য লাভে কৃতার্থ হইলেন এবং নিজেদেরকে মনে করিলেন পরম সৌভাগ্যবান। একসময় ভিক্ষুসংঘ সম্মিলিত হইয়া মহালাভী সীবলী স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন- “আয়ুষ্মান সীবলী, আমরা ভিক্ষুসংঘ আপনার সঙ্গে হিমালয় পরিভ্রমণে গমন করিয়া যে পূজা-সৎকার সম্মান লাভ করিয়াছি, তা’ অতি আশ্চর্যের বিষয় আর কখনও দেখিনি এমন বিষ্ময়কর লাভ-সৎকার।” অতঃপর ভিক্ষুসংঘ মহাপুণ্যবান সীবলীর লাভের বিষয় ভাবিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন- “আপনি কোন পুণ্যফলে এরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মহালাভবান হইয়াছেন? আমরা মনে করি আপনি ষড়াভিজ্ঞ  ও প্রতিভাশালী মহাপুরুষ। জাতিস্মর জ্ঞান আপনার নখ দর্পনে। বুদ্ধ শাসনে আপনার পুণ্য-প্রতিভা অত্যুজ্জ্বল। তখন ভিক্ষুসংঘ তাঁহার পুণ্যবলের প্রতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া সীবলীর পূর্ব পুণ্যকর্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

	ভিক্ষুসংঘের অনুরোধে সীবলী তাঁহার পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন ঃ

	এই হইতে একলক্ষ কল্পের মধ্যে ধরাতলে পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সময় পদুমুত্তর বুদ্ধ, বুদ্ধ লীলায় ধর্মসভায় ধর্মদেশনাকালে সর্বপ্রথম দান পারমী পূরণের কথা বলিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সুদর্শন নামক তাঁহার এক শিষ্য ভিক্ষুকে মহাপুণ্যবান, মহালাভী বলিয়া প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভী বলিয়া আখ্যাত করতঃ বুদ্ধ তাঁহার দক্ষিণ দিকে আসন দান করিলেন।

	পদুমুত্তর বুদ্ধ ধর্মসভায় এইভাবে তাঁহার শিষ্য ভিক্ষু মহালাভী সুদর্শনকে প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করিতে দেখিয়া একজন নরপতি ভাবী জন্মে মহালাভী সুদর্শন ভিক্ষুর ন্যায় জন্মলাভের তীব্র আকাঙক্ষা করিলেন। ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে সাতদিন বিপুল খাদ্য-ভোজ্যদ্বারা পূজা করিয়া সেই নরপতি সুদর্শন ভিক্ষুর মত মহালাভী হইতে প্রার্থনা করিলেন। তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনা ও পুণ্য অনুমোদন করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, লক্ষ কল্পের মধ্যে ভদ্রকল্পে শাক্যকূলে গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। বৃজিবংশে মহালী কুমার ও মাতা সুপ্রবাসার সন্তান সীবলী গৌতম বুদ্ধের মহালাভী ভিক্ষু হইবেন।

	এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া সেই নরপতি দানাদি কুশলকার্য সমপাদন করতঃ যথা আয়ুষ্কাল মানব জীবন ধারণ করিয়া মৃত্যুর পর ত্রয়োত্রিংশ দেবলোকে জন্ম লাভ করিয়া বহুকাল সুখ ভোগ করিলেন। দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মানবকূলে বরুন নামক রাজা হইলেন। তখন ধরাতলে উৎপন্ন অর্থদর্শী বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করিলে তাঁহার ধাতুর উপর চৈত্য নির্মাণ করিয়া রাজা বরুন জীবিত বুদ্ধের ন্যায় নানা বাদ্য-বাজনা সহকারে শ্রদ্ধার সহিত সপ্তাহকাল পূজা করিলেন। সেই জন্মের অবসানে তিনি ত্রয়োত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হন। দীর্ঘকাল দেবলোকে দিব্যসুখ ভোগ করিবার পর চ্যুত হইয়া মানবকূলে চক্রবর্তী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। আয়ুশেষে কর্মানুযায়ী লোকান্তরিত হইলেন এবং বহু কল্প পরে সেখান হইতে মানবকূলে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন ধরাতলে বিপস্‌সী সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

	সেই সময় বন্ধুমতী রাজ্যের রাজা বন্ধুমা, মহাসাড়ম্বরে ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে পূজা করিয়া থাকেন। প্রজাগণ সম্মিলিত হইয়া ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে পূজা করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে বন্ধুমা রাজ তাহাদিগকে বুদ্ধ পূজার অনুমতি দিলেন না। তথাপি প্রজাগণ জিদ করিয়া আবার পূজার আয়োজন করিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি যোগাড় করিয়া অনুমতি চাহিল। রাজা ছয়বার পর্যন্ত অনুমতি দিলেন না। সপ্তবারে রাজা বন্ধুমা বলিলেন প্রজাগণ যদি তার চেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিতে পারে তাহা হইলে তিনি পূজার অনুমতি দিবেন।

	প্রজাগণ ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সপ্তমবারে বিবিধ উৎকৃষ্ট দানীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহারা সর্ববিধ দানীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেও দধি, মধু, গুড়, দুধ যোগার করিতে অসমর্থ হইল। শেষে সেই দরিদ্র ব্যক্তি দধি, মধু, গুড়, দুধ বাজারে বিক্রয়কালে তাহারা সেখানে উপস্থিত হইল। প্রজাগণ এই দ্রব্যাদি দেখিয়া উৎফুল্ল্ল হইল। তাহারা মনে করিল তাহাদের রাজা যাহা যোগার করিতে পারে নাই, তাহা তাহারা যোগার করিতে সক্ষম হইল। তখন একজন প্রজা সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল এই দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবে কিনা এবং বিক্রয় করিলে তাহারা মূল্যস্বরূপ দশ কাহন প্রদান করিবে। সেই দরিদ্র ব্যক্তি চিন্তা করিলেন- দ্রব্যাদির দাম বলিবার পূর্বেই ইহারা দশ কাহন দাম যাচিতেছে- ইহাতে নিশ্চয়ই রহস্য আছে। তাই তিনি বলিলেন- এই দামে আমি বিক্রয় করিব না। তখন তাহারা খুলিয়া বলিল, “ওহে ভাই, শোন, আমরা আমাদের রাজা বন্ধুমার সহিত দান কার্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আমরা এখনো এই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমাদের রাজা এইগুলি সংগ্রহ করিবার পূর্বেই আমরা সংগ্রহ করিতেছি। তখন দরিদ্র ব্যক্তি বলিলেন, “আমাকে আপনাদের সঙ্গী করুন, আমি আপনাদের সকলের পক্ষ হইয়া এই দ্রব্যগুলি বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে দান করিব।”

	প্রজাগণ তাঁহার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইল। প্রজাগণের সঙ্গে গিয়া সেই ব্যক্তি বিপস্‌সী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পূজা করিলেন। দান করিয়া সেই ব্যক্তি বুদ্ধ সমীপে প্রার্থনা করিলেন, “ওহে প্রভু, এই দানের ফলে আমি যেন অফুরন্ত ধনরত্ন লাভ করি। আমার ধনভান্ডার যেন নিঃশেষ না হয়।” তথাগত বিপস্‌সী বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। সেই ব্যক্তি যথা আয়ুষ্কাল শেষ হইলে কর্মানুযায়ী পরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভদ্রকল্পে বৈশালী রাজ্যে সীবলী কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

	পূর্বকালে কৃত অকুশল কর্মের ফলে সীবলী কুমার মাতৃগর্ভে সাত বৎসর, সাত মাস, সাত দিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। পূর্বজন্মে তিনি ব্রহ্মদত্ত রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাবালক হইলে এক শত্রু রাজা ব্রহ্মদত্তকে হত্যা করিয়া রাণীকে বিবাহ করেন এবং রাজত্ব করিতে থাকেন। রাজপুত্র পিতৃরাজ্য হইতে অন্য বন্ধুরাজ্যে গিয়া সৈন্য সামন্ত যোগার করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাজধানী অবরোধ করিলে শত্রু রাজা গোপন পথে খাদ্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া টিকিয়া রহিলেন। তখন মৃত ব্রহ্মদত্তের স্ত্রী রাণী তাঁহার পুত্রকে সেই গোপন পথের সন্ধান দূত মুখে জানাইয়া দিলেন। রাজপুত্র সৈন্যদল নিয়া সেই গোপন পথ সাত বৎসর, সাত মাস, সাতদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিলে খাদ্যাভাবে নগরবাসী শত্রু রাজাকে হত্যা করিল। রাজপুত্র পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এই অকুশল কর্মই তাঁহার ভোগের হেতু।

	অতঃপর একদিন কন্টকারণ্য হইতে অরহত রেবত স্থবিরকে জেতবন বিহারে আনয়নের জন্য বুদ্ধ ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসংঘ সহকারে কন্টকারণ্যে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। জেতবন হইতে কন্টকারণ্যে গিয়া পুনঃরায় জেতবন বিহারে প্রত্যাবর্তন করিতে একমাস সময়ের প্রয়োজন। জন-মানবশূন্য অরণ্য কান্ডারে ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসংঘের আহারের সমস্যা হইল প্রধান সমস্যা। তাই তথাগত বুদ্ধ, মহালাভী অরহত সীবলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে সীবলী, ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসংঘসহ আমরা কন্টকারণ্যে অরহত রেবত স্থবিরকে জেতবনে আনয়নের জন্য গমন করিতেছি- তুমি ভিক্ষুসংঘের আগে আগে গমন কর।”

	এইভাবে যাত্রা করিলে জন-মানবশূন্য অরণ্য কান্ডারে দেবযক্ষ নাগ গন্ধর্বগণ সীবলীর গুণগান করিতে করিতে তাঁহার ভান্ডার বিবিধ দেবভোগ্য উৎকৃষ্ট খাদ্যে পূর্ণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সীবলী বুদ্ধপ্রমুখ ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসংঘকে সেই উৎকৃষ্ট খাদ্য দিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কন্টকারণ্য হইতে বুদ্ধ অরহত রেবত স্থবিরকে জেতবনে আনয়ন করিতে একমাস সময় লাগিল। মহালাভী সীবলীর প্রভাবে বুদ্ধ ও ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসংঘের খাদ্য ভোজ্যের কোন অভাব হইল না।

	অতঃপর একদিন বুদ্ধ ধর্মসভায় ভিক্ষুসংঘকে সম্বোধন করিয়া দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ধর্মদেশনা করিবার কালে মহালাভী সীবলীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “প্রিয় ভিক্ষুসংঘ, অতীতকালে এই দানের ফলে ইহজন্মে সীবলী মহালাভী হইয়াছে। পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকট প্রার্থনার ফল ইহা। কাশ্যপ বুদ্ধকে ক্ষীরভাত দানের ফলে জন্মে জন্মে ক্ষীর অন্ন লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং ইহ জন্মেও ক্ষীর ননী দুধযুক্ত ভাত লাভ করে। বিপস্‌সী বুদ্ধকে দধি, মধু, গুড় ও দুধ দান করিয়া প্রার্থনার ফলে তাহার ভান্ডার সবসময় উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্যে পরিপূর্ণ থাকে। অরহত সীবলী মহালাভী এবং আমার ভিক্ষুসংঘের মধ্যে এই অরহত সীবলী স্থবিরই “শ্রেষ্ঠ লাভী”। বুদ্ধ এই প্রশংসা করিয়া সীবলী স্থবিরকে বুদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন।
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